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মুদ্রক £ 
শত্ভুনাথ চক্রবর্তী 

লক্ষী নারায়ণ প্রেস 

৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারী পুকুর রোড, কলগিঝা তা-5 
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ঘুধবন্ধ 


সালটা যতদূর মনে পড়ে ১৯৫৯: প্রয়াত সরোজ আচার্য আমাকে 
একটি বই দেন, পুরনো বইয়ের দোকানে কেনা, নাম 17708 
11105698601 বলেন, এই বইটাতে উইলিয়ম ভ্যানিয়েলের আকা 
অনেকগুলি এনগ্রেভিং আছে । মনে হয় শিল্পী এদেশে এসেছিলেন । 
এ'র সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে দেখুন, একটা ভালো লেখা হতে পারে । 
ছবি তো আছেই । 

বিষয়ট1 সম্পর্কে তখন কিছুই জানি না এমনকি কোথায় খুঁজতে 
হবে তাও জানি না। গেলাম শ্রীবিনয় ঘোষের কাছে । যে-সব 
বিদেশী শিল্পী আঠারো-উনিশ শতকে ভারতে এসেছিলেন তাদের 
সম্পর্কে তার একটা লেখা ছু-কিস্তিতে বেরিয়েছিল অধুনা লুপ্ত “হল্দরমূ' 
পত্রিকায় । বিনয়বাবু আমার অনেককালের পরিচিত । তার কাছ 
থেকে বিষয়টা সম্পর্কে কিছুট! হদিশ পাওয়া গেল! পরে ভার কাছ 


উইলিয়ম হজেস 


র ও তার কাউন্সিলের সদন্যাদের বাসস্থান । 


রন 
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ফি 
্‌ 
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রি 


র দৃশ্য । 


ট৮ 
এখানে একটি দুর্গ ছিল আর তার মধ্যে ছিল ওলন্দাজদের ফ্যাকটুরি । 


ওলন্দাজ অধিকৃত 








থেকে কয়েকটি ছক্প্রাপা বইও পেয়েছি । এই লৃুষোগে সেজন্য তার 
কাছে স্বতজত। জানাচ্ছি । তারপর হাতায়াত ও করলাম ্যাশনাল 
লাইব্রেরিতে । সেখানে হর্ণথনির সন্ধান পাওয়া গেল। যা! চাই, 
তার প্রায় সবই আছে । অতএব লেখা হঙগ, প্রথমে ড্যানিয়েলদের 
সম্পর্কে, তারপর একে একে আরও অনেকের সম্পর্কে । 

আনন্দবাজার পতিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক শ্রীরমাপদ 
চৌধুরীর উৎসাহে ও আনুকূল্য এই পর্যায়ের প্রায় সবগুলি লেখাই 
১৯৫৯-৬০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত । বলতে দ্বিধা 
নেই, তার কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহাযা পেয়েছিলাম বলেই এই 
রচনাগুলি লিখিত হতে পেরেছিল । 

তারপর প্রায় আঠারো বছর কেটে গেছে । লেখাগুলি ফাইলজাত 
হয়ে পড়েছিল । এখন বন্ধুবর শ্রীঅজয় গুপ্তর সান্ুগ্রহ সহযোগিতায় 
সেগুলিকে একস্ত্রে গ্রথিত করে প্রকাশ করা হঙপ । 

আগেই বলেছি এই প্রবন্ধগুলির প্রায় সবকটিই প্রকাশিত হয়েছিল 
আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে, একটি কি ছুটি 'সপ্তাহ'-তে 
এবং দ্রটি প্রবন্ধ কোথাও প্রকাশিত হয়নি । অধিকাংশ লেখাই কিছু 
কিছু সংশোধন-সংযোজন করা হয়েছে । 

এটা ঠিক গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়-_তাই অধথা ফুটনোট কন্টকিত 
করা হয়নি পৃষ্ঠাগুলিকে । শেষে অবশ্য বিস্তৃত গ্রস্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে । 
ধার! বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃততরভাবে জানতে চান, এই গ্রন্থপঞ্জী 
তাদের কিছুটা কাজে লাগবে । 
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দৃশ্য । পুরাতন রাভপুত চিত্রকলার এই নিদর্শনটি 


জেনানা মহলের অভ্স্তরের 


য়া-য় বাবহার করেছেন। 


ইন ই্ডি 


সপ 


“টা 


পার 


৮ 
তি 


হজেস 


হচী 


শিল্পীদের অভিযান ৯ | উইলিয়ম হজেস ১৭ | জন জোফানি ২৪। 
টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল ৩৩ | রবা হোম ৪১ | চার্লস ডয়েলি ৪৮ 
জর্জ চিনারি ৫৭ | কোলেনওয়াদি গ্রান্ট ৬২ | আযটকিনসন ৭২ | 
সলভিন্স ৮০ | ভেরেশ্চাগিন ও অন্যান্যর] ৮৮ | আরো কয়েকজন 
বিদেশী শিল্পী ৯৪ 


চিত্রগৃচী 


উইপিয়ম হজেস £ ১. হিন্দুস্থানী রমণী ১. ওলগন্দাজ অধিকৃত 
চু চুড়ার দৃশ্য ৩. জেনানা মহলের অভ্যন্তরের 
দৃশ্য ৪. হিন্দুনারী শোভাযাত্রা করে সহমৃতা 
হতে চলেছে ৫. ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বল- 
কাতার দৃশ্য ৬. সেকালের বাগুলাদেশের একটি 
খামার বাড়ির দৃশ্য ৭ মুসলিম মোল্লা 

জন জোফানি ২ ৮, লর্ড কর্নওয়ালিস টিপু ন্ুলতানের পুত্রকে 
জামিন হিসেবে গ্রহণ করছেন ৯. হায়দরবেগের 
দৌত্য ১০. ক্লদ মার্টিন এবং তার বন্ধুরা 

উইলিয়ম ড্যানিয়েল $ ১১, ব্রাহ্মণ কন্যা ঘাটে এসেছে গাগরী ভরণে 
১২. ইংরেজ-ভূত্য জল ঠাণ্ডা করছে ১৩, হিন্ 
মেয়ের ঘাটে গ্রণীপ ভাসিয়ে দিচ্ছে ১৪, 
চৌরঙীর অংশ 











--উইলিয়ম হজেস 


হিন্দুনারী শোভাযাত্রা করে সহমুতা হতে চলেছে । 


খ্ 


টমাস ড্যানিয়েল 
রবার্ট হোম : 
জর্জ চিনারি £ 


মালাতিকত £ 
সামেকিশ £ 
চর্লন ডয়েলি: 


১৫. চিৎপুর রোড ১৬. সেকালের এমপ্রযানেড 
১৭ ১৮ ও ১৯, মহীশৃরের নির্বাচিত দৃশ্য থেকে 
২*' মাদ্রাজের সমুদ্রোপকৃলে মা ধরা ২১, 
জেলেদের বড় ডি ২২. তিন রমণী 

২৩. মাদ্রাজের উপকূলে 

২৪. বাঞ্জিকর 

২৫. সাহেব-বিবির দল বাঙালী বাবুর বাড়ি 
বাঈনাচ দেখছে ২৬. সাহেবের প্রসাধন ২৭. 
সাহেববাবু তাত্রকূট সেবন করছেন ২৮. 
সেকালের ক্লাইভ দ্্রিটের দৃশ্য ২৯. সেকালের 
ধর্মতলান দৃশ্য ৩০. আলিপুরের ঝুলন পু 
৩১, শিবপুরের বিশপ স. কলেজ ৩২. কল 
কাতায় চডকপুজ্ঞার মিহিল 


কোলেসওয়াদি গ্রাণ্ট ৩৩. বড়বাজারে নানান মুখের মেল। ৩৪ 


আটকিনসন £ 


সলভিজ £ 


ভেরেশ্চাগিন £ 


ভলের কুঁজ্রো ৩৫. সেকালের ইওরোগীয়দের 
বসবার ঘর 

৩৬. উটের গাড়ি ৩৭. ঘোড়দৌড়ের মাঠ ৩৮, 
কফিখানার দৃশ্ব ৩১. সাহেব বিবিদের বল নাচের 
আসর ৪০. পাড্রী সাহেব গ্রীষ্ট ধর্মের মহিমা 
প্রচার করছেন ৪১, বিয়ের ঘণ্টা বেজেছে 

৪২. হু'কো খাওয়া ৪৩. বালক ৪8৪. তীতী 
৪৫, দৈবজ্ঞ ৪৬. পক্ষীমার ৪৭. হু'কাবরদার 
৪৮. হরকযা ৪৯. পেয়াদা 

৫০. বিদ্রোহী দিপাহিদের কামানের মুখে উড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে ৫১. সেকালের ধনীব্যক্তির শকট 
৫২. ছুই ফকির 
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হায়দরবেগের দৌত্যা--জন জোফানি 


চি রবির রানার, রি শীত ২ শপ আসি উর 
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ব্রাহ্মণ ধন্যা। ঘাটে এসেছে গাগরী ভরনে 
_-উইলিয়ম ড্যানিয়েল 









১18007২078৮ 








০০০০৯১১০০০০ 4৪০৪০১৪৮৪ 





তার মধ্যে একজনের কাজ ছিল, 


সেকালে ইংরেজ 'নবাব'দের শতাধিক ভতা থাকতো । 


তার নাম আপদ্ার । 


জল 21 করা । 





উইলিয়ম ড্যানিয়েল, 
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হিন্দু মেয়ের! ঘাটে প্রদীপ ভাঙিয়ে দিচ্ছে - উইলিয়ম ড্যানিয়েল 











চৌরঙ্গীর অংশ-_-উইলিয়ম ড্যানিয়েল 
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মাদ্রাজের সমুদ্রোপকৃলে মাছ ধরা--জর্জ চিনারি 
ূ বি | 
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লাহেবের প্রসাধন! চারজন ভৃত্য তার তদারক করছেন। 





২ 11011 ঢা/াঠাটারাগারাজ সি, 
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সাহেববাবু তাত্রকুট সে 
বন করছেন আর হু'কো ছ | 
বরদার ছিলি 
করছেন। --চার্লস ডয়েলি টাচ 
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শিজ্ীগের অভিযান 


ভান ধনসম্পদ এককালে ছিল গ্রবাদবাক্য। 
লোকে বলতে ভারতবধ্ের পথে পথে সোন! ছড়ানো 
আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হলো । আছে কল্পতরু ৷ 
তার কাছে ঘা! চাওয়া যায় তা-ই পাওয়া যায় । ভারতবর্ষের 
এশ্বর্ষের এই খ্যাতি যুগে যুগে প্রলুব্ধ করেছে বলদপ্পা 
দিশ্বিজয়ীকে আর ধূর্ত বশিককে ৷ সমুদ্রের ওপার থেকে 
প্রথম এসেছে পোতুগীজ, তারপর ওলন্বাজ, ইংরেজ ও 
ফরাসীর! । তারপর ইংরেজর। তাদের অন্যান্য গ্রাতিত্বন্থীদের 
হটিয়ে দিয়ে কীভাবে এদেশে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার 
অর্জন করে এবং কীভাবে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড 
না পোহাতে শর্বরী রাজদগুরূপে দেখা দেয় তা তো শ্ববিদিত্ত ৷ 
জন্মন্ত্রে কল্সকাত্বা মহানগরী ইংরেজের বাণিজান্ত্রের 
সঙ্গে বাধা । ১৬৯০ সালে জব চর্ণক স্ৃতান্থটিতে ইংরেজের 
বাণিজ্াকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। কালক্রমে এই 
কৃতান্ুটি-কঙগকাতা হয়ে ওঠে ইংরেজের প্রধান বাণিজ্াফেন্দর 
ও রাজধানী । 


অষ্টাদশ শতাব্বীর গ্রথম থেকেই ইংরেজ ও অন্যান্য ইওয়োপীয় 
বপিফেরা অনেকে কলকাতা আসতে থাকেন, আর আসতে থাকে 
'রাইটার',। 'ফ্যাইর' ও অন্যান্য কর্মচারীরা । এরা সং-্জসং নান! 
উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে যেত । একমাত্র বাঙলা 
দেশ থেকেই ( ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ লালের মধো ) কোম্পানি এবং তার 
কর্মচারীরা ৬,৯০*,০০০ পাউণড উৎকোচ হিসাবে আদায় করেছিল ।১ 
দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে উৎকোচ এবং “উপটৌকন' আদায় করে 
ক্লাইভ রাজার-সম্পত্তি করে দেশে ফিরেছিলেন । এদের এভাবে আঙ্ল 
ফুলে কলাগাছ হতে দেখে অনেক ভাগ্যান্বেষী শ্বেতাঙ্গই তখন কালা 
আদমীদের দেশে আসবার ম্রযোগ খু'জত | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শাসন-ক্ষমত] ইংরেজদের হস্তগত হবার 
পর তাদের অনেকের মনোবাসন! পূর্ণ করার শ্রযোগ হয়। শুধু 
ভাগাছ্েষীরাই নয়, অনেক জ্ঞানী-গুল ব্যক্তিও তখন থেকে এদেশে 
আসতে খাকেন। তাদের সংসর্গে কলকাতা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে 
ভারতের আধুনিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র এবং প্রধান আকর্ষণস্থল । 

এই সময়ই ভারতবর্ষে ইংরেজ শিল্পীদের অভিযান শুরু হয়। 
১৭৬৯ সালে মাদ্রাজে শিল্পী টিলি কেটল-এর (10111 [০৮০1৩ ) 
আগমনেই এই অভিযানের শ্চনা। তারপর থেকে ১৮২০ সালের 
মধ্যে আরও প্রায় ৬৭ জন শিল্পী ভারতবর্ষে আসেন ।ং 

কোনু চুদ্ঘকের আকর্ষণ ইংরেজ শিল্পীদের এদেশে টেনে আনত ? 
এই প্রশ্নে জবাবে বলতে হয়, এসেই একই চুম্বক য৷ তাদের অন্যান্য 


দেশবাসীকে এদেশে আকৃষ্ট করেছে, অর্থাৎ ভাগ্য ফেরাবার আশ! । 
স্বদেশে শিল্পী ভিড় বেশি' প্রতিযোগিতা কঠোর--কি জানি কল্পতরুর 
দেশ ভারতবর্ষে ভাগাদেবী হয়তো গলায় পরিয়ে দেবেন বরমাল্য । 
দেশে বসেই তার। শুনতে পেতেন কোম্পানির আবু হোসেন কর্মচারীরা 
ছুহাত্তে পয়সা ওড়াচ্ছে। তাদের কাছে শিল্পকলার খুবই কদর এখন । 
তাদেয় দেখাদেখি ভারতীয় রাজারাজড়াও হয়ে উঠেছেন পশ্চিমী 


ও 


চিত্রকলার মর্ত এক একজন পেট্রন ৷ ম্ুত্তরাং কোনরকমে একবার 
এদেশে পৌছতে পার়ঙ্গে আর ভাবনা! নেই ।* 

টিলি কৌল-এর ভাগ্যান্বেষণ বাথ হয়নি । বেশ মোটা রকমের 
বিস্ত সঞ্চয় করেই দেশে ফিরেছিলেন তিনি। এই বিত্বের জোরেই 
দেশে ফিরে বিয়ে-খ] করে বড স্ট্রিটে বাড়ি হাকিয়েছিলেন। 

কিন্ত দেশে ফিরে দশ বছরের মধো ফেটল বিস্তহীন হয়ে পড়েন। 
লগ্ডন এবং ডাবলিন কোথাও তিনি শববিধে করে উঠতে পারলেন না। 
বাঙলাদেশের সচ্ছল দিনগুলি তাকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকতে 
থাকে । তিনি আবার প্রাচ্যদেশ অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে 
স্তার মৃত হয় । তখন তার বয়েস মাত্র ৪৫ বছর । 

কিস্ত সে যাই হোক, টিলি কেটল-এর প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত্ত 
হয়ে অনেক শিল্পীই এদেশে আজার জন্য ব্যগ্র হে উঠবেন উাদেক 
এই আগ্রহের বৈষয়িক ভিত্তি সত্যিই ছিল । জোফানি দেশে ফিরে- 
ছিলেন নগদ ১০ হাজার পাউণড নিয়ে । চার্লস শ্মিথ ছিলেন একজন 
মাঝারি ধরনের শিল্পী । ভার উপার্জনের পরিমাণ ছিল ২৭ হাজায় 
পাউওড। একথান! পোর্টরেট আকার জন্য হিকিকে দক্ষিণা দিতে হতো 
২৫০ পাউগুড। বিচির দক্ষিণা ছিল ৭০০ পাউণ্ড। জন টমাস লিটন 
দেশে নিয়ে গিয়েছিঙ্গেন ১২ হাজার পাউণ্ড, আর কলকাতা থাকার সময় 
থাকা-খাওয়ার জন্য ব্যয় করেছিলেন ৬৩ হাজার টাকা। হজেসও 
ভারতে বেশ হু'পয়সা করেছিলেন । 

১৭৭৪ সাল থেকে শিল্পীরা সব একজন দু'জন করে ভারতে আসতে 
থকেন ! 

কলকাত। শহরে বিদেশী চিত্রশিল্পীদের আনাগোনার এই বিবরণ 
কিছুটা পাওয়া যায় সেকালের পত্রপত্রিকার “নোটিস' বা বিজ্ঞপ্তিতে । 
শিল্পীর এসে খবরের কাগজে নোটিস ছেপে তাদের আগমন-বার্ঠা ঘোষণা 
করতেন । যেমন ধরা যাক। ১৭৮৪ সালের ৪ মার্চের ক্যালকাটা 
গেজেট' পত্রিকার এই বিজ্ঞাপনটি £ 
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ক্যাপ্টেন জ্ঞান্সিস সোয়েন ওয়ার্ড 'জভেন্ট,' ব! হিন্দু স্থাপতোর 
চিত্রা্কনে দক্ষ শিল্পী । তার দক্ষতার কথা ইওরোপ ও ভারতের গুনী 
মছলে নৃবিদিত । তার গুণগ্রাহইদের একাস্ত ইচ্ছা যে তিনি একটি 
চিত্রসংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু এট৷ অতান্ত বায়সাপেক্ষ ব্যাপার 
বলে তিনি অগ্রিম ঠাদা তুলে সংকলনটি প্রকাশ করতে চান। ইংলগ্ডের 
সেয়া এনগ্রেভাররা তার চিত্গুলি খোদাই করবেন ৷ প্রতিটি সেটের 
দাম হবে একশ টাকা । উইলিয়মস আযাড রানকিনের দোকানে 
অগ্রিম দক্ষিণ! গ্রহণ করা হবে ।* 

যেসব শিল্পীরা আসতেন তার! শুধু ছবি একেই পয়সা রোজগার 
করতেন তা নয়, কেউ কেউ ছবি জাকা শিখিয়েও মোট দক্ষিণা আদায় 
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করতেন। পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি থেকে এতখাও পাওয়া যায়। যেমন 
ধর! যাক ১৭৮৫ সালের 'ফ্যালকাটা গেজেট”-এ শ্রফাশিত নিয়োক্ত 
বিবৃতিটি £ 
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অর্থাৎ রাধা বাক্জারের মিঃ হোন সপ্তাহে তিন দিন ভদ্রমহোদয় ও 
মহিলাদের ছবি তাকা শেখাবেন বলে মনস্থ কয়েছেন | ধারা এই 
সুযোগ নিতে চান, মিঃ হোনের কাছে চিঠি লিখে বা সয়েজমিনে তার 
কাছে গিয়ে শতাদি জানতে পারেন ।" 

দক্ষিণ কিরাপ ছিল এই বিজ্ঞপ্তি থেকে তা অবশ্য স্পষ্ট নয়, তষে তা 
যেনিতাস্ত কম ছিল না ত। অনুমান করতে কষ্ট হয় না । 

মি: হোনের মতো ধরা ছবি জাকা শেখাতেন তাদের দক্ষিণা কিরপ 
ছিল তা না জানা গেলেও, ফীরা পোর্রেট আাকতেন তারা ঘে মোটা 
হারে দক্ষিণা পেতেন ভাতে সন্দেহ নেই। এ-সম্পর্কে অনেক তথ্য 
পাওয়াও যায়। যেমন ধরা যাক এই বিজ্ঞাপনটি £ 
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মিঃ মরিস খুব একটা নাম-করা শিল্পী ছিলেন না। তার দক্ষিণার 
হারই যখন ছিল--হেড সাইজ ১৫ ম্বর্ণ মোহর, থি-কোয়াটার ২০ স্বর্ণ 
মোহর, ফিটক্যাট ১৫ হ্বণ মোহর, হাফ সাইজ ৪৯ ত্বর্ণ মোহর এবং 
ফুল সাইজ ৮০ দ্বর্ণ মোহর তখন জ্রোফানি প্রমুখের দক্ষিণা যে কিরূপ 
ছিল তা সহজেই অনুমান কর! যায় । 

কেবল পোট্রেটই নয়, সব রকম ছবির দামই ছিল খুব বেশী। 
বেইলি সাহেব ১৭৯৪ সালে কলকাতা শহরের কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য 
তাত্পটে খোদাই করে শ্রিপ্ট করেছিলেন । তিনি এই প্রিন্টের 
প্রত্োকটির ( ১৫ইঞ্চি « ১১ ইঞ্চি ) দাম ধার্য করেছিলেন ১৫ টাক! এবং 
নয়টি দৃূশের একটি সেটের দাম ৮* টাকা । 

১৭৯৫ সালে টমাস ড্যানিয়েল হিন্দুস্থানের ১৪টি দৃশোর একটি 
সেট প্রকাশের প্রস্তাব প্রকাশ করেছিলেন । দাম ধার্ধ হয়েছিল পুরো 
সেটটিয় জনা ২০* সিক্কা টাকা । 

সঙ্গভিব্সের ১৫০টি এনগ্রেভিং-এর দাম ধরা হয়েছিল ১৫০ 
টাকা ।” 

সেকালে এই টাকার মূল্য কী ছিল এখন তা কল্পনা করাও কঠিন । 

কাজের ধারা! হিসেবে এই সব শিল্পীদের মোটের উপর তিন ভাগে 
ভাগ কর যায়। প্রথম ভাগে পড়েন টিলি কেট ( ১৭৬৯-৭৬) 
জোফানি ( ১৭৮৩-৮৯), আর্থার ডেভিন ( ১৭৮৫-৯৫) গ্রযুখ। 
এরা সকলেই ছিলেন ব্বদেশে খ্যাতিমান, সকলেই পোট্রেটি জাকতেন 
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আর সকলেই ছিলেন তেল-রস্ডেয় কাজে সিদ্ধছত্ত । 

দ্বিতীয় ভাগে পড়েন জন স্মার্ট (১৭৮৫-৯৫ ), গওজিয়াস ছামক্তি 
(১৭৮৫-৮৭) স্যামুয়েল আগুরুজ € ১৭৯১-১৮*৭ ) ডায়না ছিল 
( ১৭৮৬-১৮০৭ ), জর্জ চিনারী ( ১৮০২-২৫)। হাতির দাতের উপর 
মিনিয়েচার পোর্ট্রেট অস্কনে পারদর্শা ছিলেন এঁরা । 

তৃতীয় ভাগে ধারা পড়েন তারা জাকতেন জল-রঙের ছবি । কেউ 
কেউ আবার এ-থেকে পরে এনগ্রেভিং, আকোয়াটিণ্ট বা লিখোগ্রাফ 
তৈরি করতেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-ভাগে ইংলণ্ডে এই ধরনের 
প্রিণ্টের খুবই চন হয়েছিল 1১, 

এই তৃতীয়ভাগের শিল্পীর! প্রধানত জাকতেন ল্যাণ্ুক্ষেপ বা 
প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র । এই দলের শিল্পীদের মধো সবচেয়ে সাফলা অর্জন 
করেছেন উইলিয়ম হজেস ( ১৭৮০-৮৩) এবং টমাস ও উইলিয়ম 
ড্যানিয়েল, খুড়ো-ভাইপো । 

প্রথম ও দ্বিভীয়ভাগের শিল্পীদের মধ্যে ধরা পড়েন তাদের মধ্যে 
অনেকেই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাদের রচনার 
এতিহাসিক এবং শিল্পমূল্য অবশ্যুই আছে । সেই ক্যামেরাহীন যুগে 
ইতিহাসের নায়ক-নায়িকার কেমন দেখতে ছিলেন এই সব পোর্রেট 
ছবিগুলি আমাদের তা জানিয়ে দেয় । 

কিন্তু তৃতীয় ভাগের শিল্পীরা একেছিলেন এদেশের ঘর-বাড়ি, বন- 
পাহাড, মানুষ-ক্তনের ছবি। এর! পয়সা পেয়েছেন হয়তো কম, কিস্ত 
যে-সব ছবি তারা রেখে গেছেন তার শিল্পমূল্য যাই হোক, এঁতিহাসিক 
মূল্য কম নয়। 

সেকালে এদেশের ভৌগোলিক সংস্থান কেমন ছিল, কেমন ছিল 
এদেশের মানুষের জীবনযাত্রা, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার--তার 
একটি প্রামাণিক পরিচয় এই ছবিগুলিতে বিধৃত । 

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা প্রধানত এই সব শিল্পীরই জীবনধারা 
এবং শিল্পকৃতি অন্সরণ করব । 
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উইলিয়ম হুজেস 


ল্যা"” আকিয়েদের মধ্যে ষিনি সর্বপ্রথম ভারততূমিতে 
পদার্পণ করেছিলেন তার নাম উইলিয়ম হজেস। 
লগ্ডনের এক দরিদ্র পরিবারে ১৭৪৪ সালে হজেসের জন্ম । 
বাব! ছিলেন কর্মকার । সেপ্ট জেমস মার্কেটে তার ছোট 
একট। দোকান ছিল । 

বালক-বয়সে শিপলির ছবি আকার ইস্কুলে ফুটফরমায়েস 
খাটার কাজ করতে করতে ছবি জাকায় হাত মকসো 
করেছিলেন হজেস। ছবি আকায় তার যে হাত আছে, 
এটা প্রথমে চোখে পড়ে শিল্পী রিচার্ড উইলসনের | বালক 
হজেসকে তিনি ছাত্র ও সহকারী হিসাবে গ্রহণ করেন । 
উইলসনকে ছেড়ে এসে হজেস কিছুকাল লগ্নে ও ডাবিতে 
থিয়েটারে সীন জাকার কাজ করেছিলেন । হতদিনে শিল্পী 
হিসেবে নিজের পায়ে ঈাড়াতে পেরেছেন হজেস। ১৭৬৬ 
থেকে ১৭৭২ সালের মধ্যে 'সোসাইটি অব আর্টিস্ট-+এ তার 
জাক] ছবি প্রদশিত্তও হয়েছে কয়েকবার । 
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এই সময় কাণ্েন কুক দ্বিতীয়বার দক্ষিণ সাগর অভিযানে যের হন। 
ডফটস্ম্যান হিসাবে হজেস কাণ্ডেন ককের সঙ্গী হয়েছিলেন । ১৭৭৫ 
সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ফিরে আসার পরও 
কিছুকাল ঠার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয় । অভিযানের যে-সব 
ছবি ইত্যাদির স্কেচ তিনি করেছিলেন, এই সয় হজেস তা শেষ 
করেন । 

কাণ্চেন ককের অভিযানের একটি সরকারী বিবরণ প্রকাশিত 
হচ্ছিল, তার জঙ্গে এ ছবিগুলির এনগ্রেভিং-এর তদারকের ভারও ছিল 
হজেসের উপর । ১৭৭৬ সালে রয়েল আকাদেমিতে তার ছবি প্রদশিত 
হয় । 

কিন্তু ছবি একে জীবিকা নির্বাহ করা ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছিল । 
প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর হজেস ঠিক করলেন ভারতে গিয়ে একবার ভাগা 
পরীক্ষা করে দেখবেন । তখনকার দিনে ইংরেজদের ভারতে আসতে 
হলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অশ্নুমতি নিতে হতো । তদছুসারে 
আবেদনও করলেন হজেস । ১৭৭৮ সালের ২৮ অক্টোবর কোম্পানি 
হজেসের ভারতযাত্রার আবেদন মঞ্জ,র করলেন। 

যতদূর জানা যায় হজ্জেস মাদ্রাজ এসে পৌচেছিলেন ১৭৮০ সালে। 
কিন্তু মাদ্রাজ ছবি তাকার বিষয় খুঁকে না পেয়ে হক্তেস গ্রামাঞ্চলে 
ভ্রমণের একটি পরিকল্পনা করেন । এই সময় হঠাৎ হায়দার আলি 
কর্ণাটক আক্রমণ ঝরায় তার সেই বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। যুদ্ধ 
খামার কোনো সল্ভাবনা দেখতে না পেয়ে হজেস ১৭৮১ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙলাদেশ অভিমুখে রওনা হন । এদেশে তার স্বাস্থ্যও 
টিকছিল না। তাই মনে মনে ঠিক করেছিলেন, বাঙলাদেশ থেকে 
সোজ। তিনি ফিরে যাবেন ইংজণ্ডে । 

কিন্ত কলকাতায় কিছুদিন কাটিয়ে তার স্বাস্থ্যের গ্রভৃত উন্নতি 
হলো । তাছাড়া এখানে এসে হজেস তৎকাঙ্গীন আযডভোকেট 
জেনায়েল টমাস ছেনরি ডেভিস ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অকৃত্রিম ম্বে 
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এবং সমর্থন লাভ করলেন । তাই শেষ পর্যস্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে 
হুজ্েস থেকে গেঙঈ্জেন কলকাতায় । 

সেই বছর এপ্রিল মাসে প্রথম ভারতবর্ষের অভান্তরে ভ্রমণের 
সুযোগ পেলেন হজেস ৷ সে যাত্রায় মুশিদাবাদ হয়ে মুঙ্গের গিয়েছিলেন 
ভিনি। মনের সুখে ছবি আকার সেই প্রথম সুযোগের পুরোপুরি 
সত্বাবস্থার করেছিলেন হজ্েস। 


অল্প কিছুদিন পরে কুখ্যাত বারাণসী অভিযানে যাত্রা করেন 
হেস্টিংস | হজেস সঙ্গী হয়েছিলেন হেন্টিংসের ৷ বারাণসীতে গোলযোগ 
বাধবার পর হেপ্টিংসের সঙ্গেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন চুনারে । 
আবার হেপ্টিংসের সঙ্গেই ফিরে এসেছিলেন বারাণসীতে | বছরের 
শেষ দিকে সদলবল হেপ্টিংস যান ভাগলপুরে । ভাগলপুরের অগাস্টাস 
ক্লিতল্যাণ্ডের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল হজেসের | হেন্টিংসরা 
চলে যাবার পরও চার মাস ক্লিভল্যাণ্ডের কাছে থেকে যান হজেস। 
এই সময় গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি ছবি একেছিলেন হুজেস। 
ক্লিভলাযণ্ড দরাক্তভাবে সাহাধ্য করেছিলেন তাকে । ক্রিভলাণের 
অকালমৃত্যুর পর কলকাতায় তার ৰাক্তিগত জিনিসপত্র নিলাম করে 
বিক্রি করার সময় দেখা ষাষ তার মধ্যে হজেসের ২১ খানা ছবি 
রয়েছে । 

১৭৮২ সালের মে মাসের মাঝামাঝি হজেস কলকাতা ফিরে 
আসেন । ছবি আকা প্রায় বন্ধ থাকে । সেরে উঠতে উঠতে শীত 
পড়ে ষায়। শীতকালে উত্তর তারত ভ্রমণের একটা শ্রযোগ ঘটে । 
কোনো একটা দৌত্যকার্ধে মেজর ব্রাউনকে পাঠানো হয়েছিল মোগল 
সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী মীর্ভা শফি খানের কাছে । হজেস মেজর ব্রাউনের 
দলভুক্ত হয়েছিলেন । হজেসের এক চিঠি থেকে জানা যায়, এজন্যে 
তাঁকে নাকি বেতনও দেওয়া হয়েছিল। কিস্ত সরকারী নধিপত্রে এর 
কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি । 

হুজেস বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, লখনৌ হয়ে এটোয়। পৌছে 
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মেজর আ্রাউনের সঙ্গে দিলিত্ত হয়েছিলেন ৷ আগ্রার সন্সিকটে মির্জা 
শফি খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মেজর ঝ্রাউনের ৷ "মেজর ব্রাউন বন 
শফি খানের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন হজেস তখন পার্ববর্তী অঞলে 
ঘুরে ঘুয়ে অনেক ছবি এঁকেছিলেন। 

এবারেও দিল্লী বাবার কোনো মনযোগ হবে না বুঝতে পেরে 
এশ্রিলের শেষাশেষি ব্রাউনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হুজেস 
গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন । সেখান থেকে লখনৌ, বারাণসী, 
বন্সার, ভাগলপুর হয়ে প্রায় সাড়ে নয় মাস পরে কলকাতা ফিরে 
আসেন । পথে সাসারামে শের শাহের সমাধির একটি সুন্পর ক্ষেচ 
করেছিলেল হজেস। 

অতঃপর হজ্েস শ্বরাট অভিযানের সঙ্গ করেছিলেন- কিত্তু অস্ত 
বায়সাধা হওয়।য় ত। কার্ধে পরিণত করা যায়নি । ১৭৭৪ সালে হজেস 
দেশে ফিরে যান । 

যাবার আগ গবণর জেনার়েঙজের কাছে এক পত্রে হজেস কৃতজ্ঞতার 
নিদর্শনস্বরাপ কোম্পানিকে ভার আকা কয়েকট। ছবি উপহার দেবার 
প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু শুদ্ধ ব্যাপারে কিছু 
গোলযোগের জন্যে ছবিগুলি কখনই ইস্ট ইপগ্ডিয়া হাউসে টাঙানো 
হয়নি । 

গুঁজব রটেছিল হজেস নাকি ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে 
এসেছিলেন । কিন্তু এগুজব ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। শেষ জশ্বন 
তার বেশ দারিদ্রের মধ্যেই কেটেছে । জীবিকার তাগিদে শেষ পর্যস্ত 
ছবি আক! ছেড়ে তাকে যান্কের বাবসায়ে নামতে হয়েছিল । কিন্তু এই 
বাস্ক ফেল পড়ে । অসম্মানের হাত থেকে বাচবার জন্য হজেস বিষপানে 
আত্মহতা। করেন (৬ মার্চ ১৭৯৭) বলে শোনা যায়। মৃত্যুর পর 
হজেসের ভ্রাতার আবেদনভ্রমে হজেসের ছুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের 
জন্য ওয়ারেন হেন্টিংস তায় কয়েকটি ছবি কিনেছিলেন । 

হজেসের এই আধিক অসচ্ছলতার কারণ, তিনি পোর্টেট আকায় 
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দক্ষ ছিজেন না, আর শিল্পকলায় এই বিভাগটাই তখন ছিল সবচেয়ে 
অর্থকরী ৷ 

বিলেতে ফিরে এসে হজেস তাঁর স্কেচের ভিত্তিতে ভারতীয় দৃশ্যের 
এনগ্রেভিং চিত্রের ছুটি সিরিজ প্রকাশের সংকল্প কয়েন। গ্রতি সিরিজে 
২৪ খানি করে রভীন ছবি থাকবে আর তার সঙ্গে থাকবে ইংরেজি এবং 
ফরালি ভাষায় ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা । হজেস তার এই আ্যালবামটি 
কোম্পানির ডিরেক্টরবর্গের উদ্দেশে উৎসর্গ করার অনুমতি চেয়ে আবেদন 
করেন। আবেদন মঞ্জ,র হয়। কোম্পানি ৪০টি আলবাম কিনবেন 
বলে জানান। ১৭৮৬ সালে “সিলেক্ট ভিউজ ইন ইণ্ডিয়া' নামে এই 
আলবামটি প্রকাশিত হয়। 

এই ক্কেচগুলির ভিত্তিতে হজেস ভারতীয় দৃশ্থের কিছু তৈলচিত্রও 
একেছিলেন। ১৭৮৫ থেকে ১৭৮৮ সালের মধ্যে রয়েল আকাদেমিতে 
তার যে-সব ছবি প্রদশিত হয় তার মধ্যে কম করে ২৪ খান! ভারতীয় 


চিত্র ছিল । ১৭৯৪ সালের প্রদর্শনীতে আরও চারখান] ভারতীয় ছবি 
স্থান পেয়েছিল । 


১৭৮৬ সালে হজ্ধেস রয়েল আকাদেমির মহুযোগী সদস্য নির্বাচিত 
হন এবং তিন বছর পরে পৃণ সদস্য ছিসাবে গৃহীত হন । 

১৭৯* সাল নাগাদ হজেন ইওরোপ ভ্রমণে বের হন। এই সময় 
তিনি সেপ্ট পিতার্সবার্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাদ) গিয়েছিলেন । ফিরে 
এসে তিনি তার ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে আর্ত 
করেন। ১৭৯৩ সালে 'ট্রাতল্স ইন ইগ্িয়া নামে গ্রন্থাকারে তা 
প্রকাশিত হয়। পরে বইটি ফরাসি ভাষায় অন্দিত হয়েছিল৷ 

এই সচিত্র ভ্রমণ কাহিনীটি নান! কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ব্যক্তিগত ভীষনের খুটিনাটি বিষরণই বইটির পাতা জুড়ে থাকেনি-_ 
সেকালের ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সংস্থান- মানুষজন, আচার-ব্যবহারের 
একটি তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনাও এতে পাওয়া যায়। সঙ্গের ছবিগুলি এই 
বণণনাকে জীবস্তকরে তোলে। বইটি তাই সেকালের সামাজিক 
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ইতিহাস রচনার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস-প্রন্থ । 

একটি-ঘটি নমুন! দিচ্ছি। 

আঠাযো শতকের শেষভাগে কলকাতায় চেহারা কেমন ছিল, 
হজেসেয বইয়ে তায় নিম্লোক্ত বিবরণ পাওয়া যায় £ 


“কলকাতা শহর ফোট উইলিয়মের পশ্চিমবিন্দ হতে শুরু 
হয়ে নদীর পাড় ঘেষে প্রায় কাশীপুর গ্রাম পর্যস্ত বিভৃত । ইংরেজি 
মাইলের হিসেবে এই দৈধ্য প্রায় সাড়ে চার মাইল। প্রস্থ কয়েক 
জায়গাতেই খুব কম। রান্তাঘাট বেশ চওড়া । ফোটের 
এসপ্রানেডের ছু'পাশের হস্্যমালা খুবই নয়নাভিরাম । শ্রত্যেকটি 
গৃহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, চারপাশে ফাকা জায়গা দিয়ে খেরা। এতে 
বাড়িগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে । এখানকার আবহাওয়া খুবই 
গরম তাই বাতাস চলাচলের প্রয়োজনে বাড়িগুলি খুব বড়ো করে 
তৈরী কয়া হয়। কয়েক সারি সিড়ি বেয়ে ঢুকতে হয় বাড়িতে । 
প্রশন্ত অলিঙ্দ ও স্তস্তশ্রেণীশোতিত বাডিগুলি দেখতে অনেকটা 
গ্রীক মন্দিরের মতো | মঙ্দিরই বটে, আতিথেয়তার মন্দির ।-"-” 


“এই কলকাতা শহরে ইওরোপীয় ও এশিয়াটিক আচার- 
বাবহারের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ দেখ! যায় । কৌচ গাড়ি, ফীটন 
এক, পাঙ্ধী আর দেশীয়দের ছ্যাকড়া গাড়ি, হিন্দুদের পালাপার্বণ, 
ফকিয়দের নান! রকম চেহারা-পরথিবীর অন্য যেকোনো দেশের 
চেয়ে অনেক বর্ণাঢ্য এই সব দৃশ্য ।” 


হজেস যখন এদেশে এসেছিলেন তখনও সর্ভীদাহ গ্রথ। প্রচলিত 
ছিল। 'ট্রাভলস্‌ ইন ইগ্ডিরায়' সভীদাহের সচিত্র বর্ণনা আছে। 

১৭৪২-৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাসিমবাজায়ের কাছে একটি 
সভীদাহেযর ঘটনা ঘটেছিল। মেয়েটি উচ্চবর্ণের । বয়েস সতেরো- 


ন্‌ 


আঠারে। ৷ হিন্রটি ছেলেমেয়ের মা। বড়োটির বয়েম চার | ঘটনাটি 
ঘটেছিল, হজেসের ভারতে পদার্পণের অনেক আগে । এই ঘটনার 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হজেস তার বইতে উদ্তত করেছেন £ 


“হতভাগিনীকে সবাই মিলে বোঝাল, ছেলেমেয়েদের 
তদারকের জন্য তার বেঁচে থাক। দরকায় । মৃত্যুর যন্ত্রণার একটা 
মর্মস্পর্শী চিত্র জাকা হলো । কিন্ত কিছুতেই কোনো! ফল হলো 
না। মেয়েটি আগুনের মধো একটি আঙ,ল ধরল এবং অনেকক্ষণ 
সেই অবস্থায় রইল । তারপর হাতের তালুতে আগুন নিয়ে 
তাতে ধুপধুন। দিয়ে ব্রাহ্মণদের আরতি করতে থাকল । মেয়েটির 
কয়েকজন শুভাম্ুধায়ী তাকে বলল, তাকে সহমূত। হবার অনুমতি 
দেওয়া হবে না | কথাটা শুনে মেয়েটির মনে তীব্র উত্তেজনা স্ৃষ্টি 
হলো। কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় নিজেকে সংঘত করে মেয়েটি 
দৃঢ়কঠ্ে বলল, মৃত্যু ভার নিজের আয়ত্ব । জাতিপ্রথা অনুসারে 
তাকে সহমৃতা হতে না দিলে সে আমৃত্যু অনশন করবে । 
উপায়স্তর না দেখে শুভানুধ্যায়ীদের মেয়েটির সেই ভয়ঙ্কর আত্মা- 
ছতিতে সম্মতি দিতে হলো ।” 


পরে অবশ্য হজেস নিজেও একটি সতীদাহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
তার বর্ণনাও তার ভ্রমণকাহিনীতে আছে । কিস্ত তা উদ্ধত করতে 
গেলে পুনরুক্তি দোষ ঘটবে । 

যেসব অঞ্চলে হজেস ভ্রমণ করেছিলেন, সেই সব অঞ্চলের 
অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ এবং এই ধরনের টুকরো টুকরো 
সমাজচিত্র তার অনতিতুত্ব ভ্রমণকাহিনীটির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে 
আছে। 
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জন জোফানি 


ল ১৭৮৩। থিদিরপুর ডকে একটি জাহাজ এসে 

ভিড়েছে। হঠাৎ শোরগোল পড়ে গেল : একজন 
নাবিক কোথায় হারিয়ে গেছে । খোঁজাখুঁজি বিস্তর হলো, 
কিন্ত হারান! নাবিকের সন্ধান আর পাওয়া গেল না। 
নাবিক আসলে কিন্তু হারিয়ে যাননি । বন্দরে জাহাজ 
ভিড়তে সবার অলক্ষ্যে নেমে পড়ে কলকাতা শহরের 
জনারণো মিশে গিয়েছিলেন । এই ফেরারী নাবিক আর 
কেউ নন, জার্সান শিল্পী জোফানি । 
আঠারে। শতকে যে-কজ্ন বিদেশী শিল্পী এদেশে এসেছিলেন, 
জোফানি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ও প্রতিভা- 
সম্পন্ন শিল্পী । 
সেকালে ভারতবর্ষে আসতে হলে ইস্ট ইগিয়। কোম্পানির 
অনুমতি নিতে হতে। ৷ অনেক তদ্বির-তদারফ করে কোম্পানির 
কাছ থেকে ভারতে আসার অনুমতি পেয়েছিলেন জ্োফানি । 
কিন্ত শর্ত ছিল কোম্পানির জাহাজে যাত্রী হিসাবে স্থান 
পাষেন না তিনি। কি আর করেন, নাম তাড়িয়ে ভারতগামী 


জাছাছে নাবিফের চাকরি নিলেন । তারপর কলকাতা পৌছে জাহাজের 
কাণ্ডেনের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হঙেন। 

ভারতবর্ষে সাত বছর ছিলেন জোফানি। প্রধানত পোর্ট্রেট 
আকিয়ে হলেও সমসাময়িক ঘটনা অবলগ্বনে এমন কয়েকটি তৈলচিত্রও 
তিনি একেছিলেন, যার এঁতিহাসিক দূল্য তো আছেই সমাজতাত্িক 
মূল্াও কিছু কম নেই । কেন না সে-ছবিতে সেকালের মানুষের জীবন- 
যাত্র। ও পোশাক-আশাকেরও খানিকটা পরিচয় বিধূদ্ধ । 

জন জোফানির নাম বদিও ইভালীয়দের মতে কিন্ত আদতে তিনি 
ছিলেন জার্মান । তার জন্ম ১৭৩৩ সালে রাটিসবোন-এ। খুব ছেলে- 
বেলাতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি চলে আসেন রোমে । শিল্পী 
হবার অদম্য আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই সম্বল ছিল না তায়। কিন্তু 
শেষ পর্যস্ত তার বাবার হস্তক্ষেপেই জনৈক কাডিনালের নজরে পড়েন 
তিনি এবং এক কনভে্টে আশ্রয় পান। ইতালীতে তিনি বারে 
বছর ছিলেন এবং নানা শহর ঘুরে দেখেন । চিত্রকলায় তার হাতেখড়ি 
এইখানেই ৷ প্রায় দশ বছর এখানে তিনি ছবি আকার হাত মকসো 
করেন । বারে বছর পর জার্মানী ফিরে গিয়ে বিয়ে করেন জোফানি। 
কিন্ত এ বিয়ে শ্রখের হয়নি । জোফানি ইংলণ্ডে আনেন ১৭৫৮ সালে । 
এর পর থেকে ইংলগুই হয় তার দ্বিতীয় মাতৃভূমি । 

জোফানি ইংলগ্ে এসেছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে । বিষ্ত ভাগাদেবীর 
করুণ স্রলভ নয় বিশেষ করে জোফানির মতো৷ সহায়-সম্বলহীন অজ্ঞাত- 
কৃলশীল যূবকের পক্ষে । প্রথম দিকে তাই বেশ অর্থকষ্টেই পড়েছিলেন 
তিনি । ডারি লেনের এক অন্ধকার কুঠরিতে প্রায়-অনশনে দিন 
কাটছিল তার । এই সময় বেল্লোডি নামে এক ইতাঙ্গীয়ানের মধ্যস্থতায় 
স্টিফেন রিমবস্ট-এর সঙ্গে ভার আঙ্গাপ হয়। রিমবস্ট ছিলেন ঘড়ি 
নির্মাতা । ভার কাছে ঘড়ির ডায়েল চিত্র করার কাজ পেলেন 
জোফানি। আপাতত জীবিকার সমস্যা মিটল বটে, কিস্তু একাজ তার 
মনঃপুত হছলে। না। জল্পকালের মধ্যেই বেঞ্জামিন উইলসন নামে একজন 
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শিল্পীর সহকারীর কাজ নিলেন । 

কিন্ত এই কাজের একঘেয়েমি বেশিদিন সহ হলো না তার । কাজ 
ছেড়ে দিয়ে নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে জীবনসংগ্রামে অবভীর্ণ 
হলেন তিনি । টটেনহাম কোর্ট পোডে একটা বাড়ির উপর তলাটা 
ভাড়। নিয়ে স্ট,ডিও খুলে বসলেন । বাড়িওলা এবং তার স্ত্রীর হুখান। 
পোট্ট্রেট একে দরজার ছৃপাশে স্থাপন করলেন বিজ্ঞাপন হিসেবে | 
ঘটনাচক্রে সেকালের বিখাত অভিনেতা গারিক এ পথ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । ছবি দুটি তার চোখে পড়ল আর তা দেখেই তিনি বুঝতে 
পারঙ্গেন চিত্রকর একজন শক্তিমান শিল্পী। গ্যারিক খুঁজে খুজে 
জোফানির সঙ্গে আঙগাপ করলেন । 

গারিক ধিয়েটারকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি পরিকল্পনা 
ভাজছিলেন। সেফালে এখনকার মতো পোস্টার বা প্টিল ছবির চঙ্গন 
হয়নি। গ্যারিক ঠিক করেছিলেন মঞ্চের নাট্যদৃশ্য অবঙগম্বনে ছবি 
আকিয়ে তা থেকে এনগ্রেভিং করে সাধারণের মধো ছড়িয়ে দেবেন। 
গারিক জোফানিকে এই কাজের ভার দিতে চাইলেন । জোফানি 
সানন্দেই গারিকের প্রস্তাবে সম্মত হলেন । 

কাজট। যদিও ছিল প্রায় বিজ্ঞাপন-শিল্পীর, তবু তারই মধ্যে 
জোফানির প্রতিভার ছাপ পড়ল। একটু একটু করে খ্যাতি পেতে 
লাগজেন তিনি। সেই সঙ্গে অর্থও । ফ্যাশনহ্রস্ত মহলেও ডাক 
পড়ল তার । সেই নাটাদৃশ্যের একটি স্যার জোশুয়া রেনল্ডস্-এর 
এতই পছন্দ হলে। যে তিনি একশ গিনি দিয়ে ছবিটি কিনলেন জোফানির 
কাছ থেকে । পরে আর্ অফ কালিসলে ছবিটি স্যার জোশুয়ার কাছ 
থেকে কিনেছিলেন দেড়শ গিনি দিয়ে । শর ছিল অতিরিক্ত পঞ্চাশ গিনি 
পাষেন জোফানি । এই সময় লঙ্ বিউট-এর মধাস্থৃতায় রাজপরিবারের 
সঙ্গে পরিচিত হলেন জোফানি। রাজপরিবারে ছবি আকার কাজও 
পেলেন । ১৭৬৯ সালে বিলেতের বিখ্যাত রয়েল আকাদেমি অব 
আটস প্রতিঠিত হলে! । জোফানি হলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য । 
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জ্োফানি ছিলেন খেয়ালী মানুষ । কাউকে কিছু ন| বলে হঠাৎ 
একদিন তিনি ঠিক করে ফেললেন কাণ্ডেন কুকের সযুদরযাত্রার সঙ্গী 
হবেন। কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ কেবিন দেখে তার মনে হল এখানকার 
পরিবেশ ছবি জাকার অনুকূল হবে না। ভাই সমুদ্রযাত্রার সংকল্প 
তিনি ত্যাগ করলেন। জোফানির বদলে কাণ্ডেন কুকের নঙ্গী 
হয়েছিলেন হজেস। 

অতঃপর জোফানি একবার ইতালী ঘুরে আসেন। এই যাত্রার 
পাথেয় বাবদ ইংলগ্ডের রাজা তাকে দিয়েছিলেন ৩০০ পাউণড এবং 
টসকানির গ্রাণ্ড ডিউকের কাছে একটি পরিচয় পত্র । ইতালীতে থাকা- 
কালীন ফ্লোরেন্স গ্যালারির একটি ছবি একেছিলেন জোফানি । এই 
ছবিটির খুবই সমাদর হয়েছিল ইওরোপে । ইংলণ্ডের রানী ছবিটি 
কিনেছিলেন ৬০০ গিনি দিয়ে । 

কিন্তু যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলে কি হবে, জোফানি ছিলেন অত্যন্ত 
খরচে লোক । টাকার অভাব তাই তার কখনই ঘুচতো৷ না। ভাগ্যের 
সন্ধানে তাই বিদেশ যাত্রার পরিকল্পনা করলেন জোফানি। 

ইংরেজ শিল্পী টিলি কেটল ১৭৬৯ সালে ভারভাত্র! করেছিলেন 
তাগ্যান্থেষণে। ইতিমধ্যে তার অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ পল্লবিত 
হয়ে বিলেতে পৌছুল। সাত বছর পরে রাজার সম্পত্তি করে দেশে 
ফিরলেন কেটল। বিয়ে করলেন । বাড়ি হাকালেন বণ্ড শ্টাটে । তার 
এই সাফল্যে শিল্পী মহলে সাড। পড়ে গেল। সকলেই ভারত যাবার 
সুযোগ খুঁজতে থাকলেন । শিল্পীদের ভারতধাত্রার হিড়িক শীর্ষবিন্দৃতে 
পৌছল ১৭৮০ থেকে ১৭৮৬ সালের মধ্যে । জোফানিও হুজুগে 
মাতলেন। কিন্ত কোম্পানি শিল্পীদের এই ভারত-অভিযান স্ুনজরে 
দেখত না। ভারতযাত্রার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে ক্রমশ তারা 
কড়াকড়ি করতে লাগলেন। জোফানিকে তারা এমন শর্ছে 
ভারুতষাত্রার অনুমতি দিলেন যা অনুমত্তি না-দেবারই নামান্তর । কিন্ত 
কথায় আছে; ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। উপায় হলও। কোম্পানিকে 
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কলা দেখালেন জোফানি ৷ 

বিঙ্েন্টে থাকবার লঙ্গরই জোফানির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, 
প্রতযাং কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সময় লাগঙ্গ না তার়। 
খ্য়ং গভর্ণর জেনারেল ওয়ায়েন হেক্টিংস হলেন তার পৃপোষক । 
ফলকাত। এসে জোফানি প্রথম যেকখানা ছবি আকলেন তার মধ্যে 
ছিঙ্গ ভ্রীমতী হেস্টিংসের (প্রাক্তন শ্রীমতী ইমহফ) একখানি প্রতিকৃতি । 

১৭৮৪ নালে হেপ্টিংস নিজে সঙ্গে করে নিয়ে লখনৌ-এ অধোধ্যার 
মধাব আশক উদৃ-দৌলায় দয়বারে জোফানিকে পরিচিত করে দেন। 
উচিয়েই জ্োফানি নবাবের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েন। 

এ-সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে। জোফানি নবাবের একটি 
কার্টন চিত্র একে বন্ধু বলদ মার্টিনকে দেখিয়েছিলেন । সেখানে 
আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল! জোফানিকে অপদস্থ করার জনা 
ভাদেয় মধ্যে কে একজন নবাবের কাছে গিয়ে বঙ্গেন, জ্ঞোফানি 
মধাধের একটা শ্রম্পর ছবি একেছেন । নবাব অমনি জেদ ধরলেন 
ছবিটা তিনি দেখবেন । নবাবের সঙ্গে কর্ণেল জন মরডাণ্টের খুব দহরম 
মহরম ছিল । কথাটা তার কানে যেতে তিনি জোফানিকে ব্যাপারটা 
জামালেন। প্রমাদ গণলেন জোফানি। তখনি রঙ-তুলি নিয়ে বসে 
গেলেন আবার । সারারাত জেগে ছবিটার ভোঙ ফিরিয়ে ফেললেন । 
পয়দিন ছবিটা দেখে নবাব তো মহা খুশি | সুন্দর ছবি হয়েছে । 
তখুনি দশ হাজার টাক! ইনাম দিলেন জোফানিকে | 

লখনৌ-এ থাকার সয় কয়েকটি এতিহাসিক ছবিও এ'কেছিলেন 
জোফানি। তার মধ্যে একটি ছিল মোগল সম্রাটের উত্তরাধিকারীর 
দরধারের দৃশা হেস্টিংস এবং নবাব আশফ উদ্‌-দৌলা এই দরবারে 
উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া নযাবের একাধিক প্রতিকৃতি এবং 
নধাবের প্রধানমন্ত্রী হাসান রেজা খাঁর একটি আলেখ্য রচনা করেছিলেন 
ভিনি। তার বিখ্যাত “মোরগের লড়াই' ছবিটিও এই সময়ে আকা । 
জোফানি লখনৌ-এ ছিলেন তিন বছর । 
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জোক্ষাৰ্ি তারতবষে থাকার সময় পোর্্রেট ছাড়া আর যে-সব ছুরি 
একেছিলেন ভার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ছবি হচ্ছে, 'ছায়দারযেগের 
দৌত্য” 'বাঘ শিকার' ইত্যাদি । 

হায়দার বেগ হচ্ছেন নবাব আশকফ উদ্‌-দৌজার উদ্ভির। ১৭৮৭ 
সালে ডাকে কলকাতায় লর্ড কর্নওয়ালিসের কাছে পাঠানো হয়েছিল 
একটা বিশেষ কাজের ভার দিয়ে । লর্ড কনওয়াজিস নবাবের উপর 
বাৎসরিক কর ধার্য করেছিলেন ৭৪ ক্ষ টাকা। হান্নদার বেগ 
কলকাত। এসেছিলেন এই টাকার অহ্থটা কমাবার জন্য আলাপ- 
আলোচনা চালাতে ৷ হায়দার বেগের দৌত্য সফল হয়েছিল। 
নবাবের দেয়-র পরিমাণ ত্রাস করে ৫০ লক্ষ টাকা ধার্য করেছিলেন 
কনওয়ালিস। 

হায়দার বেগ ভার দঙ্গবল সহ কঙ্গকাতার পথে পা্টনা এসে 
পৌছান । একট। হাতি এই সময় কি কারণে যেন খেপে ওঠে । ছবিতে 
সেই দৃষ্টি ধরে রেখেছেন জোফানি । তিনি ওই দলের সঙ্গে ছিলেন । 
ছবির পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে পাটনার বিখ্যাত ধর্মগোন্গা ৷ ছুদিনের 
জন্য সঞ্চয় করে রাখার উদ্দেশে এটি স্থাপন করেছিলেন হেষ্টিংস। 
ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মালবাহী একট! হাতি ক্রুন্ধভাবে মাহুতকে শু়ে 
জড়িয়ে ধরেছে । আরোহীদের ফেলে দিচ্ছে পিঠ থেকে । দলের 
লোকেরা ভয় পেয়ে ছুটোছ্ুটি করছে । একটু পিছনে ঘোড়ায়-চাা 
জোফানি ও তার সঙ্গিদল । কিছু পথচারী, সক্জীওলা এবং মালবাঠী 
কুলিও ছবিতে দৃশ্যমান । 

জ্োফানি যে-সব এঁতিহাসিক ছবি একেছিলেন তার মধ্যে ষবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ যেটি তার বিষয়বন্ধ : লর্ড কনওয়ালিস টিপু স্লভানের 
পুত্রকে জামিন হিসাবে গ্রহ করছেন। 

স্বাধীনচেতা টিপু সু্পতান ইংরেজদের চক্ষুপুল হিক্গেন। ১৭৯২ 
সালে লর্ড কর্ণগয়ালিস টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্দ আক্রয্ণ করেন । 
তুমুল যুদ্ধের পর প্রবল পরাক্রাস্ত ইংয়েজের সঙ্গে মক্ষি করতে কাজা হল 
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টিপু । সন্ধির শর্তের জামিন হিসাবে টিপুর ছুই বালকপুত্রকে লর্ড 
কনগিয়াদিসের হেফাজতে ছেড়ে দিতে হয় | 

শেষ পর্যস্ত অবশ্য টিপু এই অপমানজনক চুক্তি মানেননি । ১৭১৯ 
সালে টিপুর সঙ্গে আবার লড়াই বাধে ইংরেজের | টিপু এবারে যৃত্যুপণ 
করে জড়াইয়ে নেমেছিলেন । টিপুর সেই গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের 
কাছিনী ভারতের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখ। থাকবে । 
ভ্রীরজপত্তনে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন টিপ, অনেক কষ্টে 
মৃতদেহের শ্ত,প থেকে টিপুর নম্বর দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছিল । 

জোফানিয় ছবিতে অবশ্য এতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে একটু ভুল 
আছে । ছবিতে একটি পুত্রকে দেখানো হয়েছে । আসলে ছটি পুত্রকে 
জামিন রাখতে হয়েছিল টিপুর । ভুল হবার কারণ আছে। এই 
ঘটনাটি ঘটেছিল জোফানি ভারতবর্ষ থেকে চঙ্গে যাবার পর । ছবিটি 
তার কল্পনাগ্রৃত । বিলেতে বসে তিনি এটি একেছিলেন। হয়তো 
ভুল সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি । তবে ছবিতে বণিত কুশিলববৃন্দ ছিল 
জ্োোফানির কাছে শ্রপরিচিত। সে দিক থেকে ছবিটি প্রামাণিক । 
হষিটি বর্তমানে কলকাতার ভিক্টোরিয়া শ্মতিসৌধে রক্ষিত আছে । 

ভিক্টোরিয়া শ্বতিসৌধে জোফানির আর একটি ছবি আছে, ার 
নিজের আর তীর বন্ধুদের সম্পর্কে । এই ছবিটি থেকে সেকালের 
স্বেতাজদের জীবনযাত্রার খানিকটা আচ পাওয়। যায় । বিলাসে-ব্যসনে 
টিল্গেঢালা জীবনযাত্রা নির্বাহ করত সেকালের ইংরেজর৷ । লোকে 
স্বাদের বলত খুদে নবাব। পরবর্তীকালে ডয়েলি এদের জীবনযাত্র! 
সম্পর্কে কিছু ছবি একেছিলেন। কিন্তু ডয়েলির অহ্কনক্ষমতা ছিল 
সীমাবদ্ধ বদিও তার ক্ষেত্র ছিল অনেক ব্যাপক । জোফানির এই 
ছবিটি সেদিক থেকে বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে, ফদিও এট! তিনি 
কোনো বিশেষ উদ্দেশ্টসাধনের জন্য জফেননি । 

ছবিতে জোফানি নিজে ছাড়া আর আছেন কনেল আন্টনি 
পোিয়ের, জন উমবেল আর ক্লদ মার্টিন । জোফানি ছবি অকছ্ধেন। 
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এক সবজিওলায় সঙ্গে দরদন্তায় করছেন কর্নেল পোলিয়ের । একক্ন 
ভারতীয় ভূত্তা একটি ছবি খুল্গে ধরে আছে, রদ মার্টিন তা দেখছেন। 
মোটের উপর এই হচ্ছে ছবিটিয় বণিত বিষয় । 

জোফানির এইটে ছিল একটা রীতি । তার আকা অনেক ছবিতেই 
তিনি নিজে উপস্থিত পেন্সিল হাতে কিংবা তুলি ও রণ্ডের প্যালেট হাতে । 
বিলেতের রয়েল আকাদেমির ছত্রিশ জন প্রতিষ্ঠাতা সদসাদের নিয়ে ষে 
ছবিটি তিনি এফেছিলেন তাতেও জোফানিকে দেখা যায় প্যালেট হাতে । 

ভিক্টোরিয়া শ্বতিসৌধে এছাড়া আরও কয়েকখানি ছবি আছে 
জ্ঞোফানির । কলকাতার সুণ্রাচীন সেন্ট জর্জ চার্েও একটি ছবি আছে 
তার। যীশ্ত শ্রীস্টের শেষ ভোক্তের ছবি এটি । 

কথিত আছে, এই ছবির জুড়াসকে আকা হয়েছিল উইলিয়ম তুলো 
নামে সেকালের কলকাতার একজন নামজাদ! নিলামকারীর মতো করে । 
জুডাস হচ্ছে সেই বিশ্বাসঘাতক, শ্রীস্টকে যে শক্রর হাতে ধরিয়ে 
দিয়েছিল । জুডাস ্রীস্টানদের কাছে অতি ঘ্বণিত চরিত্র । তুলোর 
সঙ্গে ঝগড়া ছিল জোফানির । তাই তাকে জুডাস হিসাবে একেছিলেন 
ক্রোফানি। তুলো নাকি জোফানির নামে এইজন্য মানহানির মামলা 
করেছিলেন । কিস্তু আদালতের নিপত্র খেটে এই মামলার কোনে 
হদিশ কর! যায়নি । 

সে যাই হোক, জোফানির এই ছবিটি ভার আকা শ্রেষ্ঠ ক্যানভাসের 
অন্যতম । চার্চ কমিটি ছবিটি পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে কলকাতা 
ত্যাগের প্রাক্কালে তার! তাকে ৫০০০ টাকা মুল্যের একটি অন্ুরীয় 
উপহার দেবেন স্থির করেছিলেন । অর্থাভাবে শেষ পর্যস্ত এই সংকল্প 
রক্ষা করা যায়নি । তৎপরিবর্তে কমির্ট তাকে একটি লিখিত 
প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেন। এই প্রশংসাপত্রে কমিটি জোফানির 
শিল্পকাতির ভূরসী প্রশংসা করেন । 

জোফানি খুব তাড়াতাড়ি ছবি আকতেন বলে ঠার কাজে কোনো 
গলদ থাকত না। সমসাময়িক একজন শিল্পী তার সম্পর্কে মন্তব্য 
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করেছিলেন, 'লোকটা রঙড-তুলি নিয়ে যা খুশি তা করতে পারে।' এফন 
নাষড়াক হয়েছিল জোফানির যে অন্যের আকা ছবিও তথন তার নামে 
চলত । জ্োোফানি পয়সাও করেছিলেন বিস্তর । ১৭৮৪ সালে 
কলকাতায় গুজব রটেছিল তিনি নাকি এ সময়ের মধ্যেই দশ হাজার 
পাউগড জমিয়ে ফেলেছিলেন । 

জ্োফানি ভারত ত্যাগ করেছিলেন ১৭৮৯ সালে । পথিমধো জাহাজ 
ড,বে যায় । আর কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে লাইফ-বোটে আশ্রয় নেন 
জোফানি। তাদের সঙ্গে খান ছিল না। স্ষুখায় কাতর হয়ে পড়ে 
সবাই । যাত্রীদের মধো একজন দিল রু!ু নাবিক । সে মারা বায়, 
কিংবা তাকে মেরে ফেলা হয় । যাত্রীরা শেষপর্যন্ত আদিম বর্য়ের মতো 
তার মাংসে ক্ষুপ্নিবৃত্তি করে । এই দৃশ্য সারা জীবন ভুলতে পারেননি 
জোফানি। এমনিতে তিনি ছিলেন দিলখোলা পরিহাস-রসিক মানুষ । 
এই ঘটনা তার জীবনে একটা বিষাদের ছায়া ফেলে । একেবারে 
অন্যমান্ুষ হয়ে যান জ্োফানি। এমনকি তার আকার ক্ষমতাও 
অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। 

ভারতবর্ষকে ভালো লেগেছিল জোফানির । শ্রেষজীবনে আর 
একবার ভারতযাত্রায় উদ্ধোগ করেছিলেন তিনি । কিত্তু শেষপর্যস্ত তা 
আর হয়ে ওঠেনি । ১৮১০ সালে বিলেতে তার মৃতু হয়। 
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টমাস ও উইনিয়ম ড্যানিয়েল 


সত ঠেরো শতকে যে-সব ল্যাগুস্কেপ আকিয়ে ভারতে 
এসেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নাম সম্ভবত 
টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল । ব্যক্তিগত জীবন এরা ছিলেন 
খুড়ো-ভাইপো । এরা ভারতবষে ছিলেন আট বছর | ছবি 
আকতে আকতে তারা৷ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর 
একপ্রাস্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন । শিল্পস্থি হিসাবে এই সব 
ছবির যুল্য কতটা তা] নিয়ে হয়তো! মতবিরোধের অবকাশ 
আছে। অঙ্কন-দক্ষতা এবং 'পারস্পেকটিভ' জ্ঞান অবশ্য 
ড্যানিয়েল খুড়ো-ভাইপোর (বিশেষ করে খুড়োর) ছিল। 
সাদৃশ্য বপিকাভঙ্গ তাদের ছবিতে আছে, নেই ভাবলাবণা-_ 
ছবির য! প্রাণশক্তি । রঙের ব্যবহারে উজ্জ্রলতা নেই, তাদের 
ছবিতে ম্যাড়মেড়ে ধূসর সবুজ আর বাদামী রঙেরই শ্রাবল্য ৷ 
ফঙ্গত সে ছবিতে ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচিত্র বণসমারোহ 
প্রায় অনুপস্থিত । 

কিন্তু শিল্পস্হি হিসাবে ড্যানিয়েলদের ছবির মূল্য যাই হক না 
কেন, সেকালের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সংস্থানের গ্রামাশা 
চিত্র হিসাবে সেগুলির সুল্য অনস্বীকার্য । 


ভ্যানিয়েলরা পয়সা করতেই এদেশে এসেছিলেন--বিস্তর পয়সা 
ফরেওছিলেন । তবু ভাদের ছবির বই, £ 7106019805৩ ₹ ০৪৮৪০ 
০ 120&"র ভূমিকায় তারা যখন লেখেন: বিজ্ঞানের আছে 
জ্যাডভেঞ্চার, দশনের কীতি | এশিয়ার তটতূমিতে অভিযান পরিচা্গনা 
করেছে ছাত্রের দল, জ্ঞান আহরণ ছাড়া যাদের নেই আর কোনো 
লালসা ; এসেছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা যাদের নিষ্ুরতা স্পর্শ করে না 
কোনো মান্বষকে ; এলেছে দার্শনিকেরা যাদের একমাত্র কামন৷ ত্রাস্তি 
বিদূরণ ও সতা প্রচার । এই নির্দোষ লুষ্ঠনে শিল্পীদেরই বা যোগ দিতে 
বাধা কি, বাধা কি এই সৌতাগ্বতী ভূমি থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
আহরণ করে ইওরোপে চালান দিতে । তখনও হয়তো তারা ভাবের 
ঘরে চুরি করেননি । নইলে প্রাপ্তবয়স্ক ইংরেজের পক্ষে এদেশে এসে 
ছুটো কাচা পয়সা রোজগার করার ঢের ঢের সহজ পথই তো তখন খোলা 
ছিল--.তার ষেকোনে। একটা তারা বেছে নিতে পারতেন । 

ড্যানিয়েলরা পয়সা করেছিলেন বটে কিন্তু প্রতিটি পয়সাই তার! 
রোজগার করেছিলেন কঠিন পরিশ্রম করে। 

টমাস ড্ানিয়েলের জন্ম ১৭৪৯ সালে কিংসটন-অন টেমস.-এ। 
তায় বাবা ছিলেন এক সরাইখানার মালিক । এই সরাইখানাটি সম্ভবত 
চাটসি'র 'সোয়ান ইন'। “সকল শিল্পীর বন্ধু বলে পরিচিত 
ফারিংটনের ডায়েরী থেকে জানা যায়, উইলিয়ম ড্যানিয়েঙগের মা 
ছিলেন এই 'সোয়ান ইন'-এর বত্ত্রী । 

১৮১৩ সাজে টমাস ড্যানিয়েল ফ্যারিংটনের কাছে নিজের জীবন- 
কাছিনী বিবৃত করেছিলেন । টমাস তখন খ্যাতিমান। রয়েল 
আকাদেষিয় সদসা হয়েছেন, পয়সাও করেছেন বিস্তর । ক্যারিংটন 
ভার ডায়েরীতে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন £ “চোদ্দ বছর বয়সে 
তিনি লগ্ডন আসেন । ওখানে তিনি ম্যাকসওয়েল নামে কৌচ রঙু- 
করিয়ের শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন । সাত বছয় একাজ করেন। পরে 
কয়েক বছর ক্যাটন লামে জনৈক বাক্তির অধীনে কোচ রঙ করার চাকুরি 
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করেন। তিরিশ বছর বয়েসের আগে ভালো করে ছবি আকার 
মনোনিবেশ করতে পায়েননি তিনি |" 

প্রনো দিনের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী শ্মতি থেকে উদ্ধার করতে 
গিয়ে টমাস ড্যানিয়েল সতোর উপর কিছু রঙ চাপিয়েছেন মনে হয় । 
বন্তুতপক্ষে তিনি রয়েল আকাদেমির স্কুলে ভন্তি হয়েছিলেন ১৭৭২ 
সালে, চার্টসির কবি কাউলির ছবি একে কিছু নাকি সুনামও- 
করেছিলেন । এই পর্যায়ের ছৃ'খানি ছবি ১৭৭৭ সালে রয়েল 
আকাদেমিতে প্রদশিতও হয়। তারপর থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যস্ত 
নিয়মিত তার ছবি রয়েল আকাদেমিতে প্রদশিত হয়েছে । 

ড্যানিয়েলর! ভারতে আসেন ১৭৮৬ সালে । সেকালে কোনো 
ব্রিটিশ প্রজাকে ভারতে আসতে হলে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির কাছ 
থেকে অনুমতি নিতে হত । শিল্পীদের এদেশে আস! কোম্পানি শ্বনজক়ে 
দেখতে না--তাই অন্বমতি পাওয়। কঠিন ছিল । ১৭৮৩ সালে জোফানি 
এবং চাল'স স্মিথকে কোম্পানি এই শর্তে ভারতে আসার অনুমতি 
দিয়েছিল ষে তারা কোম্পানির জ্গাহাজে স্থান পাবেন না৷ জ্রোফানি এক 
জাহাজে চাকরি জুটিয়ে কোম্পানিকে ফাকি দিয়েছিলেন ৷ ড্যানিয়েলরা 
ভাগাবান, তাদের এমনি ধারা কোনো অশ্রবিধায় পড়তে হয়নি 

১৭৮৪ সালের ১ ডিসেম্বর টমাস ড্যানিয়েল ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানির 
কাছে থেকে এনগ্রেভার হিসাবে ভারতে আসার অনুমতি সংগ্রহ করেন । 
কয়েক দিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্র উইলিয়মও সঙ্গে যাবার অনুমতি পান । 

উইলিয়ম ড্যানিয়েলের জন্ম ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে । ভারতে যখন আসেন, 
তখন তার বয়স ছিল পনেরো বছর । 

পরের বছর, অর্থাৎ ১৭৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (১ ফেব্রুয়ারি) 
রবার্ট স্মারকে ও এডমপণ্ড হেগ জামিন দ্াড়ানোয় ড্যালিয়েলরা 
ফোম্পানির জ্রাহাজেই দেশত্যাগের অনুমতি পান । ১৭৮৫ সালের 
৭ এক্রিল খুড়ো-ভাইপো। 'আযাটলাস' জাহাজযোগে ভারত অভিমুখে 
ওলা হন । 


ড্যানিয়েলর। ভারতবর্ষে এসেছিলেন চীন দেশ ঘুরে । প্রথমে তারা 
যান ক্যাপ্টনে । হোয়ামপোয়। পৌছান ১৭৮৬ সালের গোড়ার দিকে । 

উইলিয়ম হজেস ল্যাগ্ক্কেপ জকত্তেন । মাত্র তিন বছর এদেশে 
কাটিয়ে তিনি প্রচুয় বিত সঞ্চয় করেছিলেন । প্রধানত তার সাফল্যে 
অনুপ্রাণিত হয়েই ডানিয়েলরা এদেশে আসার সংকল্প করেছিলেন । 

১৭৮৪ সালে টমাস ডানিয়েল যখন ভারত-যাত্রার সিদ্ধান্ত করেন, 
জোফানি তখন লখনৌ-এ। অধোধ্যার নবাব আশফ-উদ্‌-দৌলা তখন 
ইওরোপায় শিল্পীদের পেট্রন হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন । 
১৭৮৪ সালে কঙ্গকাতায় ওজিয়াস হমক্রি গুঞ্ব শুনেছিলেন যে জোফানি 
ইতিমধোই প্রায় ১০ হাজার পাউণড জমিয়ে ফেলেছেন । জোফানি 
কলকাতায় কনেল ক্লুদ মার্টিনের সঙ্গে থাকতেন । কনে মার্টিনের 
সঙ্গে ড্যানিয়েলের যোগাযোগ ছিল। তার কাছ থেকেই সম্ভবত 
জোফানির বৈষয়িক সাফলোর খবরও টমাস ড্যানিয়েল পেয়েছিলেন । 

টমাস ডানিয়েলের মনে আশা ছিল্গ, হক্েসের মতো কিংবা তার 
থেকেও বেশী অর্থ তিনি উপার্জন করতে পারবেন । 'আযকোয়াটিণ্ট?- 
এর এক নতুন পদ্ধতিতে তিনি যেরাপ পারদশিতা অর্জন করেছিলেন, 
তাতে তার এই আশাকে ঘরাশাও বল! যায় না। 

ড্যানিয়েলরা ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। কলকাতা পৌঁছেই তারা 
কাজ শুরু করে দেন। ১৭৮৬ সালের ১৭ জুলাই তারা এই মর্মে এক 
বিজ্ঞপ্তি গ্রচার করেন ঘে, বারোটি কলকাতা-দৃশ্যের একটি সেট তারা 
প্রকাশ করবেন । হীরা অগ্রিম গ্রাহক হবেন, তার সেটটি পাবেন 
১২ ম্বর্ণমোহর দামে । টমাস হিকি তখন কঙ্গকাতায় ছিলেন। এই 
বিজপ্ি গ্রচারে ছিকি ডানিয়েশদের যথেই্ সাহাষ্া করেছিলেন । 

কলকাতা -দৃশ্যের গ্রথম ছ'টি শেষ হয়েছিঙ্গ পরের বছর মে মাসে 
এবং বাকী ছ'টি ১৭৮৮ সালে। 

কলকাত। থাকাকাঙে আরও অনেক খুচরো কাজ করেছেন খুড়ো- 
ভাইপো । ওয়ারেন হেপ্টিংস-এর স্থঙ্গে গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে 
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জর্ড কনওয়াজিস বণ্ডিলা দেশে আসেন ১৭৮৬ সনে । এতহ্পলক্ষে 
কাউননিল-ঘর সংস্কার করানো হয় এবং ওল্ড কোর্ট ছাউস থেকে সরিয়ে 
আনা ছবি দিয়ে ঘরটি সাঙ্জানো হয় । এই কাজের ভার পেয়েছিলেন 
ড্যানিয়েলরা । এই জন্যে ১,৫০* 'সিকা' টাকা দক্ষিণা দেওয়া 
হয়েছিল তাদের । 

ড্যানিয়েলর। উত্তর তারত পরিক্রমায় বের হয়েছিলেন ১৭৮৮ সনের 
অগস্ট মাসে । কলকাতা থেকে তারা গিয়েছিলেন হরিদ্বার পর্যন্ত । 
হরিদ্বার থেকে লালডঙ, হয়ে নেজিয়াবাদ এসেছিলেন । সেখান থেকে 
যান গাড়োয়াল। গাড়োয়ালের রাজ্ঞা তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে 
গিয়েছিলেন তাঁর রাজধানী শ্রীনগরে | রাজা নিজে এসেছিলেন তাদের 
সঙ্গে দেখা করতে । উইলিয়ম ড্যানিয়েলের ডায়েরি থেকে জানা 
যায় শ্রীনগরে তারাই ছিলেন প্রথম বিদেশী পর্যটক । 

শুধু শ্রীনগর কেন, উত্তর ভারত পরিক্রমায় তারা এমন অনেক 
জায়গায় গিয়েছেন যেখানে নাক তার আগে অপর কোনে বিদেশী 
পদার্পণ করেননি । ১৭৮৯ সালের ৯ জুলাই সংখা! 'কাযালকাটা 
গেজেট'-এ প্রকাশিত এক পত্রে ফতেগড় প্রবাসী জনৈক ইংরেজ 
লিখেছেন £ 'গায়ের লোকেরা চোখ বড় বড় করে তাদের দিকে তাকিয়ে 
থাকত--যেন তার! কোনে অপ্রাকৃত ভীব । বিশেষ করে তারা তাদের 
জামা-কাপড় এবং অঙ্গস্পর্শ করে দেখবার জন্য ব্যগ্র ছিল।'১ 

উইলিয়ম ড্যানিয়েল ভারত পরিক্রমার একটি ডায়েরী রেখে- 
ছিলেন। পরবর্তী কালে তাদের কিছু চিঠিপত্রও আবি ত হয়েছে । 
এ থেকে তাদের ভারত-পরিক্রমার এবং সেকালের জীবনযাত্রার একটি 
কৌতৃহলোদ্দীপক চিত্র পাওয়া ষায়। এখানে তার পুঙ্থানুপুঙ্খ বিবরণ 
দেবার স্থান নেই | 

প্রায় ছুই বৎসরকাল উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে ১৭৯১ সালে-_- 
তারা কলকাত৷ ফিরে আসেন । ভাগলপুর, মুলের পাটনা, এলাহাবাদ, 
কানপুর, ফতেগড়, ফিরোজাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা, দিল্লি, লখনৌ 
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প্রভৃতি উত্তর ভারতের গ্রায় সব কটি প্রধান: শহরেই তারা 
গিয়েছিলেন । 

কলকাতায় ফিয়ে এসে ড্যানিয়েলরা জাবার সুন্দরবন পরিভ্রমণে 
গিয়েছিলেন । উত্তর ভারত পরিক্রমায় গিয়ে তারা যেসব ক্ষেচ 
এফেছিলেন, এইবার তা৷ থেকে কয়েকটি তৈলচিত্র আকলেন তারা । 
কলকাতায় ওল্ড হারমনিক ট্যাভার্নে ড্যানিয়েলরা একটি চিত্র প্রদর্শনী 
করেন । তাতে কমপক্ষে ১৫০টি ছবি স্থান পেয়েছিল । 

১৭৯২ সালের ৫ জানুয়ারি সংখ্যা “ক্যালকাটা গেজেট'-এ লটারী 
করে তাদের ছবিগুলি বিক্রী করা সম্পর্কে ড্যানিয়েলদের একটি প্রস্তাব 
প্রকাশিত হয়। লটারী অনুষ্ঠিত হয় ১ মারচ। আধিক দিক থেকে 
এই লটারীর ফল নাকি খুবই “সম্তোষজনক' হয়েছিল । 

ড্যানিয়েলরা দক্ষিণ ভারত সফরে বের হয়েছিলেন ১৭৯২ সালের 
১০ মার্চ । এইই সময় তারা মাড্রান্ত, বাঙ্গালোর, কাঞ্চিভরম, আরকট, 
ভেলোর, কোলারঃ, মাহরা, ব্রিচিনোপল্লী, ভাঙ্জোর প্রভৃতি স্থান 
পরিদর্শন করেন৷ এই সময় তার। সিংহলেও গিয়েছিলেন । মাড্রাজেও 
তার! লটারী করে ছবি বিত্রী করেছিলেন । ড্যানিয়েলরা বোম্বাউ 
অঞ্চল পরিক্রমায় বের হন ১৭৯৩ সনের জুন মাসে । বোম্বাই থেকেই 
তায় সম্ভবত দেশে প্রত্যাবতন করেছিলেন । 

সে সময় যানবাছনের শ্রবিধাছিল না। অধিকাংশ পথই তারা 
নৌফাযোগে বা পালকিতে কিংবা পদত্রজে ভ্রমণ করেছেন । পথের 
ছিসাব রাখবার জন্য অন্কুত একটা যন্ত্র বাবহার করতেন তারা । দেখতে 
এটা প্যারানুলেটারের মতো৷ । এর চাকার সঙ্গে স্প্রিং এবং কাটা যোগ 
করা ছিল। হাতল দিয়ে যন্ত্রটি ঠেলে নিয়ে গেলেই একটি ডায়ালের 
গায়ে মাইলের হিসাব চিহিত হয়ে যে। 

ড্যানিয়েলর। অক্লান্ত কর্মী ছিলেন । ছবি আকার বিরাম ছিল না 
তাদের । বৃষ্টির দিন বা সন্ধ্যায়ও তার] ছুটি নিতেন না। এই সময়টা 
তার। পরনে! ছবি 'ওয়াশ' করতেন ব। তার ওপর রঙ চড়াতেন। কত 
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যে পেনসিল ব/বছার করেছেন ভার] ভার ঠিক নেই। এক ফতেগড় 
থেকে মথুরাতেই পাঁচ ডজন পেনসিল পাঠানো হয়েছিল তাদের কাছে। 

ছবি আকার জন্য একটা যন্ত্র বাবহার করতেন তারা । এর নাম 
'কাযামেরা অবস্কিউরা' । অনেকটা! বক্স ক্যামেরার মতো দেখতে এটি । 
ক্যামেরার মতই যন্ত্রটির 'বেলো'র ওপর লেন্স বসানো থাকত । নির্বাচিত 
দৃশ্যটি আয়না মারফত লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রতিফলিত হত সাদা 
কাগজের ওপর । শিল্পী ফোটোগ্রাফারের মতো কালে। পর্দার মধ্যে মাথা 
ঢুকিয়ে নির্বাচিত দৃশ্যের প্রান্তরেখাটি পেনসিল দিয়ে সাদা কাগজের 
ওপর একে নিতেন । তারপর ছবিটি পুরো একে নিয়ে তার ওপর বগ 
চড়াতেন। 

ড্াানিয়েলদের অন্কন এমন নিখুত ছিল ষে' বাংলা সরকার রোটাস 
দুগের ভগ্ন মন্দিরটি পুননির্মাণের জন্য তাদের ছবিকেই মডেল হিসাবে 
ব্যবহার করেছিলেন ।২ 

আজকালকার দৃষ্টিভঙ্গি দিগ্লে বিচার করতে গেলে তাদের ছবিতে 
উ"চুদরের শিল্পনৈপুণ্ের অভাবই হয়ত চোখে পড়বে । কিন্ত সেকালে 
তাদের ছবিগুলি খুবই সমাদৃত হয়েছিল এবং প্রায় তিরিশ বছর ধরে 
এর চাহিদা অক্ষুণ্ন ছিল । 

ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করে তারা যে সব ছবি ও স্কেচ 
করেছিলেন, সেগুলি থেকে এনগ্রেভিং করে তারা ৬1০৪ ০ 
(081090% (১৭৮৬-৮৮ ), ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 012797089] 9020৬ 
( ১৭৯৫-১৮০৮ ), 4& 78060155086 ০7৪৪৩ 17) 10088 ( ১৮১০) 
এবং কণ্টারের (080069:) সহযোগিতায় 1706 07157068] £000081 
(১৮৩৪-৪*) প্রকাশ করেছিলেন । এর প্রত্যেকটির জন্য খুব উচ্চমূল্য 
ধার্য করা হয়েছিল । ভারত্তবর্ষে চবিবশখানি ছবির দাম পড়ত ২* 
“সিক্ধ।' টাকা আর বিলেতে 0779005) 9990% বিক্রী হত ২১৭ 
পাউণ্ডে। কিন্ত তা সত্বেও তখন এগুলির ক্রেতার অভাব হয়নি । 
সেকালে এসব ছবি যে কতটা সমাদৃত হত, শ্রীমতী এম্মা রবাটসের 


৩৯ 


দেখ! থেকে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে ।* শ্রীদতী রবা্টস 
লিখেছেন : “মিঃ ড্যানিয়েল এমন একজন শিল্পী ধিনি দীর্ঘকাল খে 
ভারতবর্ষের প্রকৃত্তিয় বিস্ময়কর শোভ] এবং ভারতের কঙগা-সম্পদকে 
রাপায়িত করতে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তার অস্কন আশ্চর্য 
কমের বিশ্বস্ত '.."* 

যাই হোক, আথিক দিক দিয়ে ড্যানিয়েলদের ভারত-অভিষান 
পাফলামত্িতই হয়েছিল । ইংলণ্ডে ফিয়ে তারা শৃখে-ম্যচ্ছন্দেই দিন 
কাটিয়েছেন । উইলিয়ম ড্যানিয়েঙের নিজের উক্তি থেফেই জানা যায় 
যে, তার বাৎসরিক আয় ছিল ১,২** থেকে, ১৪০০ পাউণড আর 
খরচ ৭০০ থেকে ৮** পাউণ্ড। এই আয়ের মোটা অংশটিই আসত 
ভারতে ক! ছবি থেকে । ম্মারকে লিখেছেন, বিদেশ থেকে ভারত- 
দুশোর আঠায়োটি সেটের অগ্ার পেয়েছিলেন টমাস ভ্যানিয়েল। 
এ-থেকফে তার আয় হবে ২,০৯০ পাউণ্ডের বেশী । 

টমাস ড্যানিয়েল রয়েল আকাদেমির সহযোগী সদশ্য নিবাচিত হন 
১৭৯৬ সালে এবং পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন ১৭৯৯ সালে। 
প্রধানত টমাস ড্যানিয়েলের চেষ্টাতেই উইলিরম ড্যানিয়েল আকাদেমির 
সহযোগী সদস্য হন ১৮৮ সালে এবং পূর্ণ সদস্যপদ পান ১৮২২-এ। 
উইলিয়ম ড্যানিয়েলের এই সম্মান-প্রাপ্তি নিয়ে সেকালে অনেক বিরূপ 
সসালোচনা হয়েছিল । 

ডানিয়েলদের ছবি কিছু আছে লগ্ুনস্থ ইতিয়া৷ অফিসে, কিছু রয়েল 
জিওগ্রাফিকাল সোসাইটিতে আর কিছু রয়েল আকাদেমির ডিপ্লোমা 
গ্যালারিতে । বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের সংগ্রহে এদের অনেকগুলি 
ঠৈলচিত্র ছিল। তার কিছু তিনি দান করেছেন ভিক্টোরিয়া 
মেযোরিয়ালের চিত্রশালায় । ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চিত্রশালায় 
জানিয়েলদের সাতচল্লিশটি তৈঙ্গচিত্র রক্ষিত আছে। 
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রবার্ট হোম 


কান কাছারি সমাধি-ক্ষেত্রে প্রবেশ পথের বা দিকে 
পড়বে একটি সমাধি, অতি সাদালিধে ধরনের যাতে 
ডিম্বাকৃত্তি একটি কালে পাথরের ফলকের উপর লেখা আছে 
“রবার্ট হোম, মৃত্যু ১২ সেপ্টেম্বয়। ১৮৩৪, বয়দ ৮২" 
রবার্ট হোমের আকা যত ছবি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আছে, 
আঠারো-উনিশ শতকে আগত আর কোনো ইংরেজ শিল্পীর তত 
ছবি বোধ হয় এদেশে নেই । ইভান কটন গ্লিখেছেন, পার্ক 
স্টাটের এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন হলেই কমপক্ষে আছে 
তার আকা ২৫ খানা ছবি। এছাড়াও তার আকা পোট্রেট 
ছিল দিল্লি, সিমলা ও বেলভেডিয়ারের তাইসরয়ের প্রাসাদে, 
কল্পকাতার গবর্র হাউসে, মাদ্রাজের ব্যাঙ্থুয়েট হলে, 
কলকাতার টাউন হলে. হাইকোর্ট এবং তিষ্কোরিয়া 
স্মৃতি সৌধে। 
রবাট হোম ছিলেন লণ্ডনের লোক । তার বাব! রবাট বায়ার্ন 
হোম ছিলেন সেনাবাহিনীর ডাক্তার আর মা মেরি হাচিনসন 
ছিলেন সেণ্ট হেলেনার গবর্ণর কর্নেল হাচিনসনের ক্যা | 
ষেহেতু ১৮৩৪ সালে ৮২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ভাই ধরে 
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নেওয়। যেতে পায়ে তার জন্ম হয়েছিল ১৭৫২ সালে। চিক্রকলায় তার 
হাতেখড়ি আযঙেলিকা কউফম্যানের কাছে। যে ছ-একজন মহিচ্গা- 
শিল্পী সেকালে রয়াল আকাদেমির সদস্টা হয়েছিলেন আযঞ্জেলিকা 
কউফম্যান ছিলেন তার অগ্যতমা | রবার্ট কোম রোমেও কিছুকাল 
চি্রবিত্ত! শিক্ষা করেন। 

রয়েল আকাদেমিতে তার ছবি প্রথমে গ্রদশিত হয় ১৭৭০ সালে । 
১৭৭৮ সালে তিনি ডাবলিন গিয়ে বসবাস করতে থাকেন । ১৭৮০ 
সালে ডাবজিনে তার একটি প্রদর্শনী হয় । এখানে গ্রদশিত হয়েছিল 
২২টি ছবি। পরের বছর রয়েল আকাদেমিতে তিনি ছুখানা ছবি 
পাঠান । তার মধো একটি-_'জনৈক শিল্পীর গ্রতিকৃতি' সম্ভবত তার 


নিজের প্রতিকৃতি । 
রষা্ট হোম সন্তবত্ত মাদ্রাজ এসে পোৌচেছিলেন ১৭৯০ সালে। 
উইলিয়ম হিকি ১৭৯১ সালে মাদ্রাজে এসে হোম-এর সাক্ষাৎ 


পেয়েছিলেন, যদিও এই প্রথম দর্শন খুব প্রীতিকয় হয়নি । হিকি এসে 
উঠেছিলেন ছিউ মেকলে বয়েডের বাড়িতে । একদিন রাত্রে বাড়ি কিরে 
ডাইনিং ছলে উকি মেরে দেখেন শিল্পী হোম এবং আরও প্রায় জন ছয়েক 
একেবারে বেছেড মাতাল অবস্থায় সেখানে বিরাজ করছেন । এমনই 
বেসামাল তাদের অবস্থা যে কারোর পক্ষে একলা ধলাড়ানে৷ সম্ভব ছিল 
না। টেবিলকফে ঘিরে তারা নাচছিলেন, বা বলা উচিত টঙলগছিলেন 
আর তারস্বরে একটা গানের কলি গাইছিলেন, অবশ্য বেতাল৷ 
চিৎকারকে বদি গান বলা যায়। কিন্তু ভাই বলে তিনি যে ভার মাদ্রাজের 
দিনগুঙ্গি হাল্লাগুল্প। করেই কাটিয়েছেন তা নয় । লর্ড কর্নওয়ালিসের যে 
গ্রতিকৃতিটি মাগ্রাজের ব্যান্থুয়েটিং ছলে শোভা পেত তা হোম সম্ভবত 
একেছিলেন ১৭৯২ সালে শ্রীরঙ্গপতনে কিংবা মাদ্রাজে। টিপু 
ঙ্গতানের বিরুদ্ধে প্রথমে ঘে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল হোম তার 
সী হয়েছিলেন । এই অভিযানেরই শৈল্পিক ফসল হল, 'সিলেই 
ভিউ ইন মাইশোর, দ কান্ট্রি অব টিপু নুলতান'-_ টিপু শুলতানের দেশ 
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মহীশুরের নির্বাচিত দৃষ্টাবলী । এই ভআ্যালবামটি গরকাশিত হয়েছিল 
১৭৯৪ মালে । 

১৭৯৬ সালে হোম 'ভিউজ অব ভীরঙপত্তন, দ ফ্যাপিটাল অব 
টিপু স্ললতান'-_ টিপু সুঙগতানের রাজধানী শ্রীরঙ্গপতনের দৃশ্য নামে ছ'টি 
রষ্ঠীন ছবি গ্রকাশ করেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
কর্নওয়ালিসের যে প্রতিকৃতিটি--তাও এই সঙয়ই অস্থিত হয়েছিল বলে 
অনুমিত হয়। হোম-এর পুত্ররা ১৮৩৪ সালে এই গ্রতিকৃতিটি 
এশিয়াটিক সোসাইটিকে অর্পণ করেন । 

টমাস এবং উইলিয়ম ড্যানিয়েলের যে প্রত্তিকৃত্তিটি এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে আছে তাও মাদ্রাজেই অস্কিত হয়েছিল । 

হোম কলকাতা এসেছিলেন ১৭৯২ সালে । “ক্যালকাটা গেজেট'- 
এর ১৮ অক্টোবর সংখ্যায় ঘোষণা করা হয় 'বার আক। লর্ড 
কর্নওয়ালিস-এর প্রতিকৃতি এবং মহীশূরের দৃশ্যাবলী সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে সেই মিঃ হোম মাদ্রাজ থেকে শীত্ব কলকাতা আসছেন । 
ভার কলকাতা এসে পোৌছাবার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তী 
কোনো সংখ্যায় । 

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে-সব চিত্র রক্ষিত আছে তার যে 
বর্ণনামূলক ক্যাটলগ তৈরি করেছিলেন ড. মি. আর. উইলসন তাতে 
বল হয়; ১৭৯২ সালের শেষের দিকে হোম কলকাতা আসেন এবং 
এসেই বেশ ভালো রকম পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে যান। তাসছেও তিনি 
কিন্তু প্রথমটা লখনে। চলে যান আশফ উদ্‌-দৌলার দরাজ দিলের 
আকর্ষণে। নবাব তাকে নিষুক্তু করেন তার এঁতিহাসিক এবং 
প্রতিকৃতি শিল্পী হিসেবে | এখানে অল্প সময়ের মধ্যে হোম প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেন । কিন্ত নবাব ছিলেন অত্যন্ত খামখেয়ালি প্রকৃতির 
লোক, কোনো সভাসদের উপর কোনে কারণে বিরক্ত হলে অমনি 
শিল্পীর ডাক পড়তো ছবি থেকে তাকে বাদ দেবার জন্য, বদিও 
হয়তে। ক্ষেচ ততক্ষণে পুরো জাক! হয়ে গেছে । এসব কারণেই নাকি 
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ছোম শেষ পর্যগ্ কানপুর ডলে হান । 

পার ইমা যেয়ে রোড সাজার এই বানা 
তুল জাছে। ১৭৯৩ নালেয় জন্টোবর পর্ধস্ত হোম নিশ্চয়ই মাডাজ 
ছিলেন! এ সময় মান্রাজে লর্ভ কর্ণওয়ালিস একটা পার্টি দিয়েছিলেন 
হোম ভাতে উপস্থিত ছিলেন । অবশ্য এমনটাও হাতে পারে যে ১৭৯৩ 
সাঙ্গের শেষের দিক থেকে ১৭৯৫ সালের মে মাস পর্যস্ত ছোম 
লখনৌতেই ছিলেন । কিন্তু মাপ্রাজ তিনি নিশ্চয়ই ফিরে গিয়েছিলেন । 
৩৭ মে, ১৭৯৫ সংখা! “মাদ্রাজ কুরিয়ার' থেকে জানা যায় গত মঙ্গলবার 
মিঃ হোম আনা জাহাজ যোগে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং 
সেখানে গিয়ে নিশ্চয় উপযুক্ত সাবর্ধন1] পাবেন মানুষ হিসেবে তার 
চক্ষিত্র এবং শিল্পী হিসেবে তার প্রতিভ! নিশ্চয়ই এটা দাবি করতে 
পারে।' আন! জাহাজ রওয়ানা হয়েছিল ২৮ মে এবং হুগলী নদীতে 
এসে পৌচেছিল ৪ জুন। ডানিয়েল-খুড়ো ভাইপো মাদ্রাজেই থেকে 
গিয়েছিলেন ছবি বিক্রি করার ধান্দায় । 

১৭৯৫ সালের ২২ মে, অর্থাৎ কলকাতা যাত্রার মাত্র কয়েকদিন 
আগে হোম একটি কার্ড প্রকাশ করেছিলেন । এটি ৬ জুনের “মাদ্রাজ 
কুরিয়ায়ে' প্রকাশিত হয়েছিল! এতে লেখা ছিল £ 

মিঃ হোম এই শ্বষোগে সবাইকে জানাচ্ছেন যে তিনি স্যার আয়ার 
কুটের প্রতিকৃতি সম্পুর্ণ শেষ করেছেন এবং সেটি এখন “এক সচেঞ্জ রুমে" 
টাঙানে! হয়েছে । তাই তিনি সকলকে এই অনুরোধ করার অনুমতি 
চাইছেন ঘে, যেসব ভদ্রলোক তাদের দেয় টাদা এখনও দেননি, বা ধীরা 
টাদার জঙ্কে আরও কিছু যোগ করতে চান ভারা যেন অতি-সত্বর তা 
মেসার্স তুলো, জাভিস আযাগড এজেসীতে জমা দেন । 

একপর মি: হোম সম্পর্কে ষে খবর পাওয়া যায় তা নিতান্তই 
গার্থন্থা ব্যাপার । ক্যালকাটা গেজেট বৃহস্পতিবার ১৭ সেপ্টেম্বর 
১৭৯৫ খবর দেয় রবিবার সন্ধ্যায় মি: কলভিনের বাড়িতে মিস এ 
প্যাটার়সনের সঙ্গে মি: রবার্ট ছোসের শঁভ পরিণয় অনুতিত ছবে। 


শত কার্ধ সম্পন্ন করবেন রেভারেও ছিঃ ব্যানভার্ড। বিলেতের 
ইপ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত কাগজপত্র থেকে জান। যায় পাত্রীয় শ্রীস্টান নাম 
ছিল জ্যানা আলিসিয়। । 

বতদূর জানা যায় বিয়ের পর হোম লখনৌ চলে গিয়েছিঙ্গেন। 
কিন্তু আশফ উদ্‌-দৌলায় মৃত্যুর পর আবার কলকাতা ফিরে আমেন। 
১৭৯৭ সালের ১৭ অগস্ট তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিস্ক 
হন এবং সংস্থার সম্পাদক নিযুক্ত হন ১৮*২ সালের ৬ মার্চ । এ পরে 
তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৮৪ সালের ৪ এপ্রিল পর্যস্ত। পয়ে তিজি 
পদত্যাগ করেন। কিন্তু তারপরেও এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল । ১৮০৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি এশিয়াটিক 
সোসাইটিকে হুখানি বড় ছবি উপহার দেন। ছবি হটি ছিল 
মহাবলীপুরমের মন্দির ও ভাক্ষর্যের ৷ ১৮১০ সালের ৬ জুন তার আফা 
একটি পেঙ্সিকানের ছবি সোসাইটিকে উপহার দেন। ১৮১৩ সালের 
১৩ অক্টোবর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্যার উইলিয়ম জোনস্‌- 
এর একটি প্রতিকৃতি তিনি এ প্রতিষ্ঠানকে উপহার দেন। খুবই 
সামান্য মাল-মশলার উপর নির্ভর করে তাকে এ ছবি জাবছে 
হয়েছিল । 

হোম সতেরো বছর কঙ্গকাতায় বাপ করেছিলেন আর এই সময় 
অন্তর ছবি তিনি এফেছিলেন। তার একেবারে প্রথম দিককার ছবির 
মধ্যে ছিল হ্যার রবার্ট চেম্বার্স-এর একটি প্রতিকৃতি । হাউকোর্টেয 
জজেস লাইব্রেরিতে এটি রক্ষিত ছিল। 

১৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার গবর্নর ছাউসেয় কয়েকটি 
ছবির সংস্কারের জগ্য হোম ২০৫০ সির! টাকা দক্ষিণা! পেয়েছিলেন । 

১৮২৪ সালে জখনৌ-এ বিশপ হেযায়-এর সঙ্গে দেখ! হয়েছিজ্স 
ভোম-এ্রর | বিশপ হেবার ভার জার্নালে লিখেছেন : 

“একটি পোর্রেটের জন্য হোম-এর কাছে আমি চারটি লিটিং দিয়েছি । 
তিনি অফোধ্যার বাজার কয়েকটি যৌবনদীত্ড এবং হীরকখচিত আতিকৃতি 


ন্উই 


এঁফেছিলেন এবং এ'কেছিলেন স্কার প্যাজেটের একটি গ্রতিকৃতিও, আর 
এক্ষেত্রে সাদৃশা রচনা! না করে তিনি পায়েননি । তিনি সত্যিই একজন 
ভালে চিত্রশিল্পী ছিলেন এবং অযোধ্যার রাজা একজন খুব উপযুক্ত 
লোকফেই পেয়েছিলেন । তিনি ছিলেন খুবই ভদ্রে, লগ্ডনের একজন 
খ্যাতনামা! চিকিৎসকের ভ্রাতা । তিনি মাদ্রাজ এসেছিলেন লর্ত 
কর্দওয়ালিসের আমলে চিত্রশিল্পীর পেশ! অনুসরণ করার অভিগ্রায়ে । 
মৃত্যুর কিছু পূর্বে সাদাত আলি তাকে সেখান থেকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে 
গিয়েছিলেন লখনৌএ | সেই থেকে তিনি সেখানে বাধা মাইনের 
চাকরী কয়ছেন এবং কিছু উপরি আয়ও করেছেন ব্যক্তিগতভাবে কাজ 
করে। তার পুত্র ক্যাপ্টেন হিসেবে কোম্পানির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, 
এখন অধোধ্যার রাজার ইওরোপীয় এডিকং । হোম হদি ইওরোপে 
থাকতেন ত্বাহছলে একজন বিশিষ্ট শিল্পী হতে পারতেন । তার যথে 
দক্ষতা ছিল এবং ডয়িং ছিল থুব ভালে। এবং দ্রেত। কিন্তু, তার মন্তো 
একট! অন্ুধিধা ছিল, নিজের জাকা ছবি ছাড়! আর কারো ছবি খু'টিয়ে 
দেখার স্যোগ তীয় ছিল না। গ্রভূকে সম্ত,& করার জন্যই তিনি অতি 
উজ্জল রঙ ব্যবহার করতেন ।' 

হোম এদেশেই থেকে গিয়েছিলেন, আর পাঁচজন সভীর্থের মতো 
প্রচুয় বিত্ত সধয় করে দেশে ফিরে যাননি । 

এদেশে দীর্ঘকাল অবসরজীবন যাপন করায় লোকে সম্ভবত তাকে 
ভূঙ্গে গিয়েছিল আর সেই কারণেই সম্ভবত ফলাও করে তার মৃত্যু 
সংবাদ ছাপা হয়নি । প্রায় ১১ দিন পরে 'ইংলিশম্যান' পত্রে তার 
মতা সংবাদ দিয়ে লেখা হয় : 

'কানপুরে বিগত ১১ তারিখে ৮৩ বৎসর বয়সে রবার্ট হোম (-এক 
সত্য হয় )। আমাদের সমাজে খুব কম লোকই হোম-এয় মতে। এত 
দীর্ঘকাল ধয়ে পরিচিন্ত এবং সর্বজন বন্দিত ছিলেন-_-তার পেশাগত 
দার এবং জন্যবিধ বছু গুণেয় জনক ।' 

এশিয়াটিক যোসাইটিকে তায় যেসব ছবি উপহার দেওয়া হয়েছিল 


৪ 


তাকে ছুভাগে ভগ করা যায়৷ একভাগে পড়ে হোম-এর জাক ১৩টি 
প্রতিকৃতি চিত্র আর দ্বিতীয় ভাগে পড়ে ২০টি বিবিধ ধরনের ছবি । 
এর মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে-_সমুদ্রে প্রতিকূল আবছাওয়া, ভগ 
সেতু এবং গ্রামের ঘাট গ্রভৃত্ি কয়েকটি ছবি । 

যদিও চিত্রশিল্পী ছিসেবেই সমধিক পরিচিত, হোম কিন্ত অন্যবিধ 
কাজও করেছেন, যথা রাজকীয় শকট, নৌক। এবং হাওদার ডিজাইন 


রচনা করা এবং তার নির্মাণ-কার্ধয তদারক কর এবং রাষ্ত্ীয় মণিরত 
সেটিং করা । 
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চালস ভয়েলি 


ধতলা-চৌরঙগীর মোড়ে সেক্রেড হার্ট গীর্তাটি এখনও 
আছে। এই গীর্জাটির ছু'পাশে ছিল খানকয় একতল৷ 
ও দোতলা বাড়ি। ফুটপাত ছিল না। রাস্তাটা আরও 
একটু চওড়া দেখাত । ট্রাম ছিল না, মোটর গাড়ি ছিল না। 
ভুড়িগাডি ফিটন, ল্যাণ্ডে চড়ে চলাফেরা করত সাহেব- 
বিবিরা, পয়সাওলা। বাঙালি বাবুরা। দিব্যি ঘোড়ায় চেপে 
হল্কি চালে চলত কেউ-বা। গোরুমোষ নিিদ্বে ঘুরে 
বেড়াত । 
ক্লাইভ দ্্িট (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) এখন কলকাতার 
বাণিজ্াকেন্দ্র। সার! ছুনিয়া জোডা তার নাম-ডাক। এই 
ক্লাইভ সরি ছিল একটা এ'দো গলি । 
নীয়ন-প্রসাধিতা অতি-আধুনিকা এসপ্রানেড ছিল ভাবলেশহীন 
বালিকা । ময়দানে রেলিংবিহীন কয়েকটা নিঃসঙ্গ পুকুর 
আকাশের দিকে চেয়ে তারা গুণত । 
উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই ছিল কলকাতার চেহারা! । 
স্যার চাল'স ডর়েলি এই কলকাতাকে ধরে রেখেছেন তার 
“ভিউড অব ক্যালগকাটা'র আঠায়োখান। ছবিতে । 


স্যার চার্লস শুধু যে কঙ্গকাতার ল্যাগস্বেপই এফেছিলেন ভা ময় ; 
কর্সব্যাপদেশে বত জায়গায় তাকে ঘুরতে হয়েছে, সেই সব জায়গার 
দৃশ্য এবং জীবনধারার একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় তার 
ক্ষেচবুকের পাতায় । 

সেকালের কলকাতার দৃশ্য অবশ্য আয়ও অনেকে এ কেছেন। 
তান্না ডয়েলির চেয়ে অন্কনবিভ্ভায় কিছু কম পারদর্শী ছিলেন ভাও নয়। 
আর আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালির তথ। ভারতবাসীর জীবনযাআ্ায 
যে বিবরণ বেলজিয়ান শিল্পী ব্ট সঙ্গভিন্স রেখার পটে ধরে রেখে 
গেছেন, ডয়েলির স্কেচগুলি অস্থনদক্ষত] বা বাণ্তি কোনো দিফ দিয়েই 
তার সঙ্গে ভুলিত হতে পারে না । তবে এক বিষয়ে ভয়েলি অতুলনীয় । 
তার ছবিতে সেকালের ভারতপ্রবাসী ইওরোপী'য়দের জীবনযাত্রার যে 
অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় ত। সম্ভবত আর কোনো সমসাময়িক শিল্পীর 
ছবিতে পাওয়! যাবে না। 

ডয়েলি পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সিভিঙিয়ান। 
কর্মব্যাপদেশে প্রায় চল্লিশ বছর এদেশে বাস কয়েছেন। এদেশ, 
এদেশের মানুষ ও চাকুরীয়া ইংরেজদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার শ্মযোগ 
পেয়েছেন । এই অভিজ্ঞতাকেই তিনি তার এই ছবিতে কাঁজে 
লাগিয়েছেন। 

স্যার চার্লস ডয়েলির জন্ম ভারতবর্ষে, ১৭৮১ সালে । তার বাবা 
শটিশহামের ষষ্ঠ ব্যারনেট স্যার জন হ্যাডলি ডয়েি। সার জন 
কলকাতার কালেক্টর ছিলেন। পরে ইপ.সউইচ থেকে পার্লামেন্টের 
সগস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন । 

সার চার্লস ১৭৮৫ সালে পরিবার-পরিজনবর্গের সঙ্গে ইংলণ্ড বান, 
গেখা-পড়া শেখেন সেখানেই । ইস্ট ইত্ডিয়্া কোম্পানির নিভিল 
সাভিসে যোগ দেবেন মনস্থ করে তিনি কলকাত্। ফিরে আঙগেন এবং 
১৭৯৮ সালে কলকাত্তার আপীঙগ কোর্টের রেজিস্ট্ারেয় সহকারী নিযুক্ত 
হন। তারপর একে একে গতর্নর জেনারেলের আপিলের রেকর্ড- 
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কীপায়, ঢাকার কালেকটয় কগকাভার কালেকটর, বিছ্বায়ের অহিফেন 
এজেন্টের পদ পান। শেষ পর্যস্ত ১৮৩৩ সালে শুষ্ক, লবণ ও অহিফেন 
বোর্ডের ও নৌ-বোর্ঠের সিনিয়র সদসা নিধুক্ত হন । চক্লিশ বছর 
সম্মানের সঙ্গে চাকুরি করার পর স্বাস্থা একেবারে ভেঙে পড়ায় ১৮৩৮ 
সালে তিনি ইংপণ্ড ফিরে ঘেতে বাধা হন। তীয় শেষ জীবনটা 
অধিকাশেই কেটেছে ইতালীতে । ১৮৪৫ সালে লেগহনে' তার মৃত 
হয়। 

ছবি খাকা ডয়েলির পেশা না হলেও তুলি চালনায় তার কিছু 
দক্ষতা ছিঙ্গ। 

আঠারো শে বাইশ সালে কলকাতার তৃতীয় বিশপ নিযুক্ত হয়ে 
সেন হিবার | ধর্মপ্রচায়ের জন্য তিনি উত্তর ভারতে এবং সিংহলে 
ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন । 'জানি থু দ আপার ইতিয়া' গ্রন্থে 
বিশপ হিবার তার সেই ভ্রমণের একটি কৌতৃহলোদ্দীপক বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 

বিশপ হিবার উত্তর ভারত সফরকালে বাকীপুরে স্যার চালসের 
আতিথা গ্রহণ করেন। সেই সময় স্যার চাল'স-এর ছবি আকার 
খাতা দেখার মৃযোগ হয়েছিল ভার । বিশপ তার ভ্রমণকাহিনীতে এ 
প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'স্যার চাল'স-এর ছবি আকার খাতা দেখে খুবই 
আনন্দ পেলাম, কৌতৃহলও জাগ্রত হল । যে কজন ভদ্রলোক -শিল্পীর 
সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে ভার মধ্যে উনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । উনি বললেন, 
গঙ্জার তীয় ছেড়ে যদি একটু ভেতর দিকে যাওয়। যায় তাহলে ভারতবর্ষ 
সত্যিই খুব নুজ্দর় দেশ। খর নিজেয় আকা ছবি দেখেই বুঝলাম ওয় 
কথাটা কত সম্যা।' 

ধিশপ ছিবার যে বাড়িয়ে বলেননি, ডয়েলির জআ্যালবাদের পা 
গ্টালেই তা বোঝ! যাবে । 

ছবি জাকাটা! ডয়েলির নেশা হলেও নেশাটা যে তাকে পেয়ে 
বসেছিল ভাতে সন্দেহ নেই এবং এও ডিক থে এরই তাড়নায় তার 
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অবসরের বেশ একট। আশ বায়িত হয়েছে । 

সে সময় তার অনেকগুলি আলবামই ভারতবর্ষ এবং বিলেত্ত থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'দ ইওয়োপীয়ান ইন ইত্ডিয়া,' 
'আট্টিকুইটিস জব ঢাকা”, “স্কেচ অন দ নিউ রোড", “ই্ডিয়ান 
স্পোর্টস", 'ভিউজ অব ক্যালকাটা", “বিহার আমেচার লিখোগ্রাফিক 
স্কাপবৃক” 'দ কষ্টিউমস আযাগড কাস্টমস অব সভার্ন ইত্ডিয়া' বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখষোগা । 

স্যার চাল'স শুধু যেছবিই এফেছেন তা নয়, কবিতা লেখাতেও 
হাত মকসো করেছেন । ১৮২৮ সালে "টম র-দ গ্রিফিন' অর্থাৎ 
নবাগত টম র নামে একটি ব্যাঙ্গরসাত্মুক কবিতা তিনি ছদ্মনামে প্রকাশ 
করেছিলেন । ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক ক্যাডেটের বিচিত্র অভিজ্ঞ- 
ভার সরস কাহিনী এই কবিতাটির বিষয়বন্ত্ব । কবিতাটির সঙ্গে 
পঁচিশখানি এনগ্রেভিং কর! ছবি ছিল। কবিতাটির সাহিত্যমূল্য 
যংসামান্য হলেও সেকালের সমাজচিত্র হিসাবে এর মুল্য আছে। 
তাছাড়া সঙ্গের ছবিগুলিও ছিল মজাদার | 

ডয়েলির দ্বির বইগুলির মধো “বিহার আমেচার লিখোগ্রাফিক 
স্ক্যাপবুকে' আছে বাঙলা বিহার ও উত্তর প্রদেশেক্স গ্রাম ও শহরের 
জীবনযাত্রার স্কেচ। ইপ্ডিয়ান ম্পোর্টস' শিকারের ছবির আলবাম। 
নতুন সড়ক ধরে কলকাতা! থেকে গয়া যেতে যেতে এ কেছিলেন “ক্কেচেজ 
অন দ নিউ রোডের ছবিগুলি । 'ভিউজ অব ক্যালকাটা' ও 'আযাষ্টি- 
কুইটিস অব ঢাকা'য় সেকালের কলকাতা! ও ঢাকার দৃশ্য আছে। 

“দ কন্টিউমস আাণ্ড কাস্টমস অব মডার্ন ইণ্ডিয়া' নামটা কিছুটা 
বিভ্রান্তিকর । নাম দেখে মনে হতে পারে ভারতবর্ষের লোকেদের 
আচারব্যবহার, পোশাক-আশাকের ছবি আছে আ্যলবামটিতে 
আসলে কিস্ত তা নয়। ভারভগ্রবাসী ইংরেজদের আচায়-বাষহার, 
পৌশাক-আশাকই বণিত হয়েছে ছবিগুল্গিতে । ছবিতে ভারতীয় 
কয়েকজন 'জাছে বটে কিন্ত তার প্রধানত ভূত্যত্রেপীয় লোক। 
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আ্যালবামটি লণ্ডতন থেকে প্রকাশ করেছিজেন ঞঞভোয়ার্ড জরমে 
যিনি ১৮*৪ সালে '? কর্টিউমস অব হিস্ছুত্তান' নাম দিয়ে বল্ট 
সঙ্গভিজ্গের চিত্রাবলীর একটি কাটছাট কর! সংস্করণ বেআইনিভাবে বের 
করেছিলেন । সলভিন্পের ছবির চাহিদা দেখেই গ্রকাশক সম্ভবত 
ডয়েলির আলবামের নামকরণে এই কারসাজিটি করেছিলেন । ফেননা 
হবছ এই ছবিগুলিই 'দ ইওরোপীয়ান ইন ইত্ডিয়া' নামে ১৮১৩ সালে 
প্রকাশিত হয়েছিল ৷ 'দ ইওরোপীয়ান ইন ইণ্ডিয়াতে' অবশ্য ব্লাগডন- 
কৃত প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযোজিত 
হয়েছিল । ছুই বইয়েরই ভূমিকা এবং ছবির বিস্ত ত পরিচয় লিখেছেন 
কাপটেন টমাস উইঙগিয়মসন ও এনগ্রেভিং করেছেন জে এইচ ক্লাক 
এবং সি ডুবর্গ | 

সেকালের ইংরেজ চাকুরীয়ারা সদঅসৎ নানা উপায়ে প্রচুর অথ 
উপার্জন করে বিলাস-বাসনে রাজ্ঞার হালে দিন কাটাত। প্রত্োকের 
গণ্ডা কয়েক ভূতা থাকত । এদেশীয়দের অন্ুকরণে তার তামাক খেত, 
যাঈ নাচ দেখত । দিবানিদ্রার অভ্যাস তাদের মধ্যে এত ব্যাপক 
ছিঙগ যে কটন সাহেব তার বইতে লিখেছেন, ছপুরবেল৷ কলকাতার 
ক্বাস্তায় একজন ইওরোপীয়ানেরও টিকি দেখা যেত না। তাদের এই 
বাদশাহী জীবনযাত্রা এমন কিংবদস্তীতে পরিণত হয়েছিল যে ভারত- 
ফেরত ইংয়েজর। সেকালে বিলেতে 'নবাব' বলে আখুযাত হত । 

“দি ইওয়োপীয়ান ইন ইণ্ডিয়া” বা 'কম্টিউমস জ্যাণ্ড কাস্টমস অব 
মডার্ন ইপ্ডিয়া'র ছবিগুলিতে এই ইংরেজ চাকুরীয়াদের বিলাসবল 
ভ্রীবনের একটি গ্রামাণা অথচ বর্ণাঢ্য চিত্র পাওয়া ঘায়। মোট ২৬ 
খানা ছবি আছে জ্যালবামটিতে | প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে উইলিয়ামসন 
ষে বর্ণনা দিয়েছেন ভাতে আনেক তথ্য আছে । এখানে তা পরিষেশন 
কর সন্তব নয়। তযে সেকালের কেরানীদের অম্পর্কে মাছেবের রলাল 
ঘর্গনা কিছুটা! উদ্ধার করায় লোত সংবরণ করতে পারছি না। 
উইলিয়মলন লিখেছেন £ 
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'নদস্ত সরকারী জাপিলে এবং কিছু সঙ্গাগরী আপিসে কেয়ানী 
নিয়োগ করা হয়। এরা অর্ধিকাংশই হিন্টু। হাতের লেখা পরিষ্কার 
এবং মোটের উপর তাড়াতাড়ি লিখতে পারে এই যোগ্যতাবলেই তারা 
কাজ পায়। হয়ত জাম্চর্য শোনাবে, তাহলেও কথাটা সত্য--হার। 
গড়গড় করে ইংরেজী বলে এবং লেখে ভারা দশটা কথার মধ্যে অন্তত 
একটা কথার মানে জানে না । অনেকে নিত্বাস্তই মাছিমারা ফেরানী। 
মুক্তার মত হুরফে যে চিঠি তারা কপি করে তার এক বর্ণও তারা যোঝে 
না। এদের মধো অনেকে আবার খুবই পঙিতস্মনয । মুযোগ পেলেই 
তার] তাদের বিভ্ভাবত্তা জাহির করতে ছাড়ে না। অনেকে ডিকশনায়ী 
কণঠস্থ করে ফেলে । নীচে একটি চিঠির নকল দেওয়া হলো । এটি 
পড়লেই বোঝা যাবে, পণ্ডিতম্বস্ ভদ্রলোকটি ডক্টর জনসনের ডিকশনারী 
একেবারে গুলে খেয়েছেন £ 
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একেই বলে মশ] মারতে কামান দাগ! ! কেরানীপ্রবর যা লিখেছেন 
তায় সারমর্ম এই যে, ঝড় হওয়ায় জানালার পাট ভেঙে গেছে। 
মেমসাহেব তাতে তয় পেয়েছেন । করিতকর্ম৷ কেরানীপ্রবর ছুতোর 
ডেকে জানালার পাট সারাবার ব্যবস্থা করেছেন । 

সচেতনভাবে, সমাজতাত্িকের আদশে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভয়েলি *? 
ইগরোপীয়ান ইন ইণ্ডিয়া'র ছবিগুলি একেছিলেন একথা হয়ুত সত 
নয়। তৃদিকায় ক্যাপটেন উইলিয়ামসন অন্য কথাই বলেছেন £ 
“্হসংখ্য এবং অতি সম্ভ্রান্ত পাঠকেরা ধাদের জ্ঞানের তৃষ্ণা অপরিমীম, 


৫৩. 


বা যাদের বু ও আত্মীয়-স্বজনের ভারতে গিয়েছিলেন বা! বর্তমানে 
ভায়তে জাছেন, জাশ। করি বইটি ঠাদের মনোযোগ আকর্ষণের অন্গুপ- 
ধুক্ত বঙ্গে বিবেচিত হবে ন!। তাদের কাছে অন্তত বইটি উপাদেয় 
মনে হযে । কিন্তু যশরা প্রাচাদেশে ধাত্র! করবেন তাদের অনেকের 
কাছেই বইটির মুল্য আরও বেশী হবে । 

'কাজে লাগাবার এবং বুঙ্গপৎ আনন্দ দেবার ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই 
আমি যত বেশী সম্ভব তথ্যের সমাবেশ করেছি এই তৃমিকাতে "' 

উইলিয়ামসন মিথে বলেননি । ভারতবর্ষে গেলে কি ধরনের 
পোশাক-আশাকের প্রয়োজন হবে, কি ভাবে চঙ্গলে স্থাস্থ্যরক্ষা হবে, 
কোন লোকেদের সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে-_এ সমুদয় তথ্যই 
তৃমিকাটিতে সঙ্গিবিষ্ট হয়েছে । এসব তথ্যের আজ আর অবশ্য কোনো 
মূলা নেই কিন্তু এই সঙ্গে সেকালের ইওরোপীয়দের জীবনযাত্রার যে 
বিবরণ উইলিয়ামসন দিয়ে গেছেন, সেকালের সামাজিক ইতিহাসের 
প্রামাণা দ্গিল হিসাবে তার যথেষ্ট মূল্য আছে। 

ডয়েলির সব ছবি এখানে ছাপা সম্ভব নয়, তাই উইলিয়ামসনের 
ভমিকাটি একটু বিস্তৃতভাবেই উদ্ধত করছি; 

'ধার। অস্থারোহণ ব্যায়ামে অভ্যন্ত। ভোরের আলো! ফুটতে না 
ফুটতে ঠার। বেরিয়ে পড়েন, ফেরেন হূর্যোদয়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে। 
শীতকাল বা আবহাওয়া অনুকূল থাকলে প্রাতরাশের পরেও বেরোন 
যেতে পারে । 

চা-কফি-ডিম-টোস্ট-মাছ ( তাজ| অথব। লবণ মাথান, ভাত ইত্যাদি ) 
এই হচ্ছে প্রাচ্যদেশের খাগ্ভতালিকা । অনেক ভদ্রলোক, বিশেষ করে 
যার] উদ্তর ইংলগ্ডেয অধিবাসী, এর সঙ্গে যোগ করেন মিঠাই ও সুজি । 
সুজি পরিজের বিকল্প। পরিজ তৈরী হয় জই থেকে আর শ্রজি গম 
থেকে। ভারতবষে জইয়ের চাষ হয় না, যদিও জংজ] কালো' জই 
যর অসংখ্য ফলে থাকে । 

'গ্রথম বেলাট। কেউ কাজ করে, কেউবা একটু লেখা-পড়া করে। 
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যারা একটু অলস গ্রকৃতিয় ভার হু'কে। টেনে এবং শেষ আন্দি ভাস 
পিটিয়ে সময় কাটায় । যাদের আপিস-কাছ্ছারী আছে তায়। পান্থী করে 
কর্মস্থলে বায়। কাজ করতে হয় চার-পাঁচ ঘণ্টা । তায়পর কেউ বাড়ি 
ফেরে? কেউব। যায় বন্ধু সন্দর্শনে । বাড়ি ফিরে কিছু জলযোগ করে 
দু্ধাস্ত পর্যস্ত একটানা ঘুম । তারপর পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে 
ডিনারে বসা । 

“কফি বা চা সাধারণত আটটা-নটার মধ্যে দেওয়া হয় । কলকাতা 
এবং মফন্বলে সিভিলিয়ানের বাড়ি ছাড়া সান্কায ভোজের রেওয়াজ নেই। 
সামরিক কর্মচারীর। অবশ্য সকাল সকাঙ্গ কাজ সারেন । গোরাবাজারে 
রাত দশটার পর কাউকে বিছানার বাইরে আর ভোর পাঁচটার পর 
কাউকে বিছানায় দেখা যাবে না। এর প্রধান কারণ নারীসঙ্গের 
অভাব । ভারতবর্ষে অল্প কয়েকজন মাত্র ইওরোপীয়ান মহিল। আছেন । 
যদি বলি বাঙলা সরকারের এলাকায় তিনশ জন ইওরেলীয় মহিলা বাস 
করেন তাহলেও হয়ত বেশী বল! হবে। 

“সত্যিকথ। হচ্ছে এই, বিবাহ ব্যাপারটা বড়ই ব্যয়সাধ্য । পেশার 
দায়িত্ব পালনেও তা থে বিদ্বু ঘটায় ।..-তাছাড়া কর্মজীবনের শুরুতেই 
অনেক যুবক এদেশের রমণীদের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে এবং 
তাদের সমাজ ও আচার-ব্যবহারে অন্ুরক্ত হয়ে পড়ে । অচিরেই এই 
আকর্ষণ অন্যসব আকর্ষণকে ছাপিয়ে ওঠে । আর যেহেতু এই সব 
কষকায়া ( অনেকের রঙ আবার বেশ পরিষ্কার ) সঙ্গিনীর শিবিরের 
অন্থগমন করে এবং তাদের রক্ষকদের থেকে তারা প্রায় অবিচ্ছেস্ত, 
রক্ষকদের তার! গণ্ডা গণ্ডা সম্তান উপহার দেয়-_তাই প্রায় খেলাচ্ছলে 
ষে সম্পর্কের শুচনা তা অনেক সময় স্থায়ী হয়ে পড়ে । এতে আশ্চর্য 
হুবার কিছু নেই। এ-নিয়ে অনেক কথাই বলা যেতে পারে কিন্ত 
প্রসঙ্গটা! এতই কৃষ্ঠাজনক যে এনিয়ে আমার পক্ষে বাগবিস্তার কর। 
শোভা পায় না! তবে একটা কথ এখানে বলে রাখ প্রয়োজন । 
অনেকের ধারণা আছে যে আমাদের ব্ঘদেশিনী ম্ুগ্পরীদের উপেক্ষা করে 
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ভায়া (প্রবাসী ইরেজর] ) বুবি কৃফাজিনীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
এখারণা ঠিক নয়। এখরনের যোগাযোগ প্রধানত প্রয়োজনের 
ভাখিদেই হয়ে থাকে । 

'এদেশের ভগঙোকের। বহুসংখ্যক ভৃত্য নিষুক্ত কয়ে থাকেন, এনিয়ে 
অমেক অসহাদয় নিন্দাবাদ প্রচলিত আছে । নেটিবদের মধ্যে নানারকম 
কুসংস্কার আছে আর তা প্রায় সংশোধনের অন্ভীত। তাদের কতকগুলি 
ক্নীতিনীতি আছে এবং কতকগুলি শ্ববিধা তারা বংশাহু ক্রমে ভোগ করে 
আসছেই | দীর্ধকাল ইওয়োগীয়দের সহবাসে এসবই হয়তো একদিন 
ফেটে ঘাবে- কিন্ত জোয় করে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। 
এই ফারণেই অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না! 
তাছাড়া, তাদের আশ্রয় দিলে প্রতিদানে ভারা আমাদের গভর্নমেপ্টকে 
সমর্থন করৰে''' 1' 

ইওয়োপীয়দের বিলাসবছল জ্রীবনযাত্রার সপক্ষে উইলিয়ামসন ষে 
যুক্তি দিয়েছেন স্প্টতই তা অতি ছূর্বল। কিন্তু আমর! সে বিচার 
করতে যসিনি । উইলিয়ামসনের এই বর্ণনায় সেকালের ইওরোপীয়দের 
জীবনযাত্রার ষে আভাস আমরা পাই--আমাদের কৌতুহল সে 
সম্পর্কেই । ডয়েলির ছবিগুলি এই বর্ণনারই মৃ্ড রূপ । 
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'রতবর্ষে বিদেশী শিল্পীদেক্ন সমাগম শুরু হয় আঠেরে। 


শতকের মাঝামাঝি । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন 
ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশের দগ্ুমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছে । 
ইংরেজদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন (১৭৬৯) টিলি কেটল। 
তার সাফল্যের সংবাদ গদেশে পৌঁছলে অনেক শিল্পীই 
ভাগ্যাহ্বেষ্ণণে ভারত অভিমুখে রওনা! হন। ১৭৮* সাল থেকে 
আঠেরো শতকের শেষ--এই সময়টাকে বল! যেতে পাকে 
বিদেশী শিল্পীদের অভিষানের তেভী-র যুগ । মন্দা শুরু হয় 
তারপর থেকেই । পরিসংখানের সাক্ষ্য মেই কথাই বলে । 
১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে ৩৭ জন পেশাদার ইংরেজ 
শিল্পী ভারতবর্ষে এসেছিলেন আর ১৮০০ থেকে ১৮২ সালের 
মধ্যে এসেছেন মাত্র ১৬ জন ইংরেজ শিল্পী । উনিশ শতকের 
প্রথম অর্ধে ইংরেজ শিল্পীদের ভারত আগমন প্রায় বন্ধ হয়ে 
যায়। 
ভারত-ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এই অধ্যায়টি ছটি 
কারণে গুরুত্বপুণ । প্রথমত, এই সব শিল্পীর! ভারতীয় শিক্প- 
ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন । তার ফলস ভালো 
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হয়েছিল ফি মদ্দ হয়েছিদ--সে অবশ্য অগ্যু কথ।। ছি, 
এই শিল্পীরা! অধিকাংশই ছিলেন বস্তবাদী। তারা যেসব ছকি 
এঁফেছিলেন তায় মধে। সেকালের জীবনযাত্রা, মানুষক্তন, পোশাক- 
আশাক, জাচায়-জাচরণের একটা বন্তনিষ্ঠ বিবরণ বিবৃত হয়ে আছে । 
আঠেয়োউনিশ শতকের বাঙলা! তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের 
ত। অতি মূলাবান উপকরণ । 

প্রধানত এই দ্বিতীয় কারণেই আমরা বিদেশী শ্ল্পীদের ভারত- 
অভিযানের থায়াটি অপ্ুসরণ করে আসম্ি । 

ইংয়েড শিল্পীদের তার়ত-আভিযানের এই পর্ধের শেষের দিকে 
এসেষ্িলেন জর্জ চিনারি । প্রথমে মাড্রাজে এবং পয়ে কলকাতার 
ফিয়িঙ্গি সমাজের তিনি হয়ে উঠেছিলেন মধ্যমণি । শিল্পী হিসাবে 
তিনি এই সময় যে জনগ্রিয়ত। অর্জন করেছিলেন তার তুলনা হয় না। 

জর্জ চিনারিত় ভগ ১৭৬৮৬ লালে । বিলেতের “রয়েল আকাদেমি'তে 
তিনি প্রথম গ্ধবি পাঠিয়েছিলেন ১৭৯১ সালে । ১৭৯৮ সালে ডাবলিনের 
কলে গ্রীনে ভতি হন তিনি । এই সময় তিনি ল্যান্সডাউন পরি- 
যায়ের প্টপোষকত্ব। লাভ করেন। ১৮০১ সালে ডাবলিনের 
পার্জামেন্ট ভবনে এফটি চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল । তাতে চিনারির 
এগায়োখানা ছবি প্রদলিত হয় । 

শিল্প প্রয়াসের এই প্রাথমিক পর্যায়ের পর পেশাঙ্গার শিল্পী হিসাবে 
লণ্ডুনে এসে বসবাস শুরু করেন চিনারি । 

কিন্তু তার আগেই তিনি একবার প্রাচ্য দেশ থেকে ঘুরে এসেছেন । 
যত দূষ জানা গেছে ১৭৯৩ সালে তিনি পিকিং গিয়েছিলেন লর্ড 
মাকারটনিয সঙ্গে । 

চিনারি ভারতবর্ষে এসেছিলেন চীন দেশ ঘৃরে । যত দূর জানা 
যায় ১৮২ সাল নাগাদ তিনি মাক্রাজে এসে পৌছান। চিনারি 
মাঙ্রাজে ছিঙেন সাকৃলোে পাঁচ বছয়। মিনিয়েচার ছবি আকিয়ে 
হিসাবে ভিনি এখানে যথেষ্ট ম্রনাম অর্জন করেছিলেন । তেল রঙের 
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ছবি আকাতেও তিনি পারদ ছিলেন । চিনারি কলকাত। জাসেন 
১৮৯০৭ সালে । কলকাতায় তিনি প্রায় পনেয়ো বছয় ছিঙগেন। 

একটু খ্যাপাটে ধরনেক্স লোক ছিলেন চিনারি, তবু কঙ্গকাতা সমাজে 
অভূতপূর্ব ভনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি, সেই সঙ্গে খ্যাতিও। 
একটায় পর এফটা কাজও ভিনি পেতে লাগলেন । তায় বাৎসরিক 
আয় এক সময় পাচ হাজার পাউগ্ডে পৌচেছিল। 

ঠার এই অসামান্থু জনপ্রিয়তার একটা কারণ ছিল এই যে, তখন 
তেল রঙের ছবির কদয় কমেছে । নবাব-বাদশাদের তখন ছুদিন 
পড়েছে । গেলরঙের বৃহদাকার ছবির দাম দেধায় সাধ্য তখন কষ 
লোকেরই ছিল। তছ্পরি এদেশের ভলবাযুতে এই ছবিগুলি 
সহজেই খারাপ হয়ে যেত । কোম্পানির কর্মচারীদের মধোও এ-ছবির 
চাহিদা কষেছিল । কেননা দেশে ফিরে যাবায় সময় ছবিগুলি সঙ্গে করে 
নিয়ে যাওয়া তুঃসাধা ছিল । তাছাড়! বাইরে থেকে বিলেতে ছবি 
আনতে গেলে মোট! হারে শুষ্ক দিতে হতো । তাতে ঢাকের দায়ে মনসা 
বিকোবার জোগাড় হতো । কাজেই মিনিয়েচার ছবিরই তখন চাহিদা 
বেড়েছিল। আর হাতির দাতের উপর মিনিয়েচার ছবি আকায় তখন 
চিনারির ভুড়ি কেউ ছিল না। 

কিন্ত খেয়ালী মানুষ চিনারি সব ছবি শেষ করতে পারতেন না। 
অনেক ছবিই অসমাপ্ত, অর্ধসমাণ্ত থাকত । এদিকে চিনারি ছিলেন 
খরচে মানুষ । আয় যথেষ্ট ছিল, কিস্ত ব্যয় ছিল ততোধিক । ফলত 
তিনি খধগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তায় নিজের হিসেব অন্ুসারেই ১৮২২ 
সাল নাগাদ তার দেনাক্স অস্ক দাড়ায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। 

পাওনাদারদের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে চিনারি শেষ পর্যস্ত কলকাতা 
থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন ড্যানিশ উপনিবেশ ভ্রীয়ামপুরে । 
সেখান থেকে পাড়ি দেন চীনের দক্ষিণ উপকূলন্ছ মাকাও খ্বীপের পত়ুগীজ 
উপনিবেশে । 

চিনারিক স্ত্রী বছর চায়েক আগে ইংলগড থেকে এসেছিলেন ম্বামীর 
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কাছে । জনশ্রুতি, শরীর হাতে থেকে নিষৃতি পাবার জন্কেই নাকি তিনি 
হাত দূয়ে বাকাও স্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন । শোনা যায় স্ত্রী 
মাকাও দ্বীপ অভিমুখে রওন! হচ্ছেন শুনে তিনি সাত-ভাড়াতাড়ি ক্যাণ্টনে 
গিয়ে আগ্রয় নেন । তখন কান্টনের চীনা কর্তৃপক্ষ নিয়ম করেছিল, এই 
শহয়ে ফোন শ্বেতা রমলী প্রবেশ করতে পারবেন না । এখানে কিছু- 
কাল কাটাবার পর যখন বুঝতে পারেন ফাড়া কেটে গেছে তখন আবার 
মাকাও ফিয়ে ধান চিলারি 1 এখানে ১৮৫২ লালে চিনায়ি মায়া যান। 

মাফাও এবং ক্যান্টনে থাকবার সময়ও চিনারির শিল্পসাধনায় ছেদ 
পড়েনি । ড্র মরিসন চীনা ভাষায় বাইবেলের তরজ্ঞমা করেন । 
চিনারি বাইবেলের তয়ক্জমারত্ মরিসনের একটি প্রতিকৃতি একে পাঠান 
বিলেতের রয়েল আকাদেমিতে । ১৮৩০ সালে হঙ. বাবসায়ীর একটি 
প্রতিকৃতি তিনি হিলেতে পাঠিয়েছিলেন । ১৮৪৬ সালে তার নিজের 
একটি প্রতিকৃতি রয়েল আকাদেনিতে স্বান পায়। 

অসাধারণ ঞনপ্রিয়ত। অর্জন করলেও চিনারি খুব উচুদরের শিল্পী 
ছিজেন না। তার জাকার হাত অবশ্টু ভালে! ছিল। সাদৃশ্য রচনায় 
তিনি পারদশখ ছিলেন । তার জাক1 দৃশ্মচিত্রগুলিও সেকালে খুবই 
সমাপর পেয়েছিল । তবু শিল্প-সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখতে গেলে 
তাতে মন্ত্র একটা ফ্রুটি বয় পড়বে-_তা! হচ্ছে কল্ত্রনাশক্তির অভাব । 
তার ছবি তাদের কাছে গন্ভময়, বিশেষত্ব বডিত বলে মনে ছবে। 

কিন্তু শিল্পনিদশনি হিসাবে চিনারির ছবির মূলা যাই হোক-_ 
লেকালের মাম্বুষঞ্জনের জীবনযাত্রার প্রামাণ্য দলিল হিসাবে তার বিশেষ 
মূলা আছে 

ব্রিটিশ মিউজ্িয়মের গ্রিপ্ট রুমে চিনারির আকা ভারতীয়দের যে 
কয়েকটি রেখাচিত্র আছে তায় দিকে তাকালেই এই উক্তির যথার্থতা 
যোধ। যাযে। 

কলকাতার ডবলু খ্যাকার কোম্পানি 'এ সিরিজ অব মিসলেনিয়াস্‌ 
য়াফ স্ষেচেড আব ওরিয়েন্টাল ছেডল' নামে চিনারির যে ছবির বইটি 
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প্রকাশ করেছিলেন তাতে ভারতীয়দের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের একাটি 
বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায় । বইটি এখন হত্প্রাপা । লগুনেয় ব্িটিশ 
মিউজিয়মে অবশ্য বইটির একটি কপি রক্ষিত আছে । 

“ভিউজ ইন মাত্রা্জ'-এ চিনাগিয় মাদ্রাজ বসবাসের অভিজ্তার 
ভিত্তিতে রচিত করেকটি রেখাচিত্র স্থান পেয়েছে । বিশেষ করে সমুড্ডে 
যারা মাছ ধরে বেড়ায় ভাদের জীবনযাত্রার একটি অস্তরজ পরিচয় 
পাওয়া যায় 'ভিউজ ইন্‌ মাদ্রাজে'র একাধিক রেখাচিত্রে। সেকালের 
মাদ্রাজ শহরের ঘর-বাড়ি যানবাহনের ছবিও আছে এই বইটিতে । 

প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
সংযোজিত হওয়ায় আলবামটির মূল্য বেড়েছে। 

ষে সময়ের কথ! বলছি তখন পেশাদার শিল্পী ছাড়া আরও অনেক 
বিদেশ এদেশে এসেছিলেন ধাদের পেশ। অন্য হলেও নেশ। ছিঙগ ছবি 
কাকা । তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন ধাদের একাধিক ছবির 
বই থেকে সেকালের ভারতীয়দের জীবনযাত্রার তম্নিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া 
যায়। ডয়েলি, আটকিনসন এই পর্যায়ের শিল্পী। ডয়েলি ছিলেন 
সিবিলিয়ান আর আাটকিনসন সৈনা বাছিনীর লোক । এমনি অপেশাদার 
শিল্পী হয়ত অনেকেই এসেছেন কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া 
অন্যদের গতিবিধি অনুসরণ করবার মতো যথেষ্ট তথ্য পাওয়৷ যায় না। 
উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পরও হয়ত তাদের কেউ কেউ এদেশে 
ছিলেন। কিন্তু পেশাদার শিল্পীদের অঠিযান এই সময়ই মন্দীভৃত হয়ে 
আসে । চিনারি প্রায় বিশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে চিলেন। এই 


সময়ের মধ্যে নতুন আর কোনে। বিদেশী পেশাদার শিল্পা ভারতবর্ষে 
এসেছেন বলে জানা ঘায় না। চিনারি যখন এদেশ ছেড়ে চলে যান 
তখন মাত্র একজন ইংরেজ শিল্পাই এদেশে ছিলেন । তার নাম রবাট 
হোম। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন চিনারির কিছু আগে। কিন্ত 
চিনারি চলে যাবার পরও তিনি এদেশে থেকে যান এবং এদেশেই তার 
মৃত্যু ঘটে । যতদূর জানা যায় তিনিই আঠেরো-উনিশ শতকের 
বিদেশী শিল্পীদের ভারত অভিযানের শেষ পেশাদায় শিল্পী । 
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উঠ কঙ্গকাতায় পাক বাড়ির সংখা। ছিল ১১,২১৫ । তার 
মধ্যে ৭,৩৭৬টি বাড়ি ছিল একতলা । বাড়িগুলির 
আকার, আয়তন ও গঠনয়ীতিতে বৈচিত্রা ছিল। কিন্তু 
প্রাসাদপুরী কলকাতার প্রায় সব বাড়ির রঙই ছিল শাদা-_ 
অবন্যু শাদাকে বদি রঙ বলা যায়। 

কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তখন খ'ড়ো বাড়ির সংখাাই 
ছিল অধিক। ভাতে প্রায়ই আগুন লাগত । শেষ পর্যস্ত 
পুলিস বর্তৃপক্ষেয তয়ফ থেকে শহরের কয়েকটি স্থানে উচু 
মাচ। বানানো হয়েছিল । তার উপর থেকে নজর রাখা হতো, 
কে'থাও আগুন লেগেছে কি না। লাগলে শহরবাসীকে সতর্ক 
কবে দেওয়। হতো । 

তখন কলকাতায় ভুলের কল ছিল না। অনেক বাড়িতে 
পাতকুয়ো ছিল । কিন্তু তায় জঙ পানের যোগ্য ছিল না। 
দেশীয়দের মধ্যে কেউ ফেউ পবিত্র গঙ্জোদক পান করে যুগপৎ 
পুণ/) অর্জন ও পিপাল। নিবারণ করত । শহরে তখন ৫৩৭টি 
পুফরিণী ছিল । অনোয়া ত। থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করত । 
পুকৃয়গুলি অবশ্য সবই পরিক্ষায় পরিচ্ছ্ন ছিল ন।। শহরের 


চার-পাচঠি ভালো পুকুরের মধো সেক ছিল লালদীরি। আর পাঁচটি 
পুকুরের মতো। বৃষ্টির জল যা মাটিয় টোয়ান জল দিয়ে এটি ভ্ভি করা 
হতো। না, ভূগর্ভস্থ মৃড়জ পথে নদী থেকে জল এনে ভত্তি কর। হতে 
লাঙ্গদীঘি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্নস্ত এখানে জল নেবার জন্য ভিড় 
লেগে থাকত। 

উনিশ শর্তকের মাঝামাঝি সময়ে এই ছিল শহর কলকাতার 
চেহারা । ইংরেজ শিল্পী কোলেসওয়াদি গ্রান্ট কলমে, তুলিতে এই 
কঙ্গকাতার একটি অভ্তরঙ্গ চিত্র তুল্লে ধরেছেন তার 'আযান আংলো- 
ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কেচ'-এ। ইংলণ্ডে ঠার মায়ের কাছে চিঠির 
আকারে লেখা এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আযান আর্টিস্ট ইন 
ইওিয়া'-_-এই ছল্সনামে । পরে এ একই ছদ্মনামে তিনি আরও একটি 
বই প্রকাশ করেছিলেন । তার নাম 'রুয়াল লাইফ ইন বেঙ্গল" । এই 
বইটিও পত্রাকারে লেখা--তবে মায়ের কাছে নয়, বোনের কাছে । 

প্রথম বইটি, অর্থাৎ “আংলোইণ্ডিয়ান ডোমেন্টিক স্কেচ ছাপা 
হয়েছিল কলকাতার সাকুর্লার রোডস্থ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ৷ বইটির 
প্রকাশকাল ১৮৪৯ । শ্রকাশক--ডবলু খ্যাকায় আ্যাণ্ড কোম্পানি । 
বইয়ের মধো লেখক যে ভূমিকা সংযোজিত করেছেন ভাতে তারিখ 
আছে ডিসেম্বর। ১৮৪৮ । জন্ভতবত এ সময়ে বইটি তিনি গ্রেসে 
দিয়েছিলেন । উৎসর্গপত্র থেকে জান! যায়, শিল্পী তার মায়ের কাছে 
ষে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, বইটি তারই জের। চিঠিগুলি ইংলণ্ডে 
খুবই নাকি সমাদৃত হয়েছিল। হাতে লেখা চিসিগুলি নাকি সেখানে 
হাতে হাতে ঘুরত। তাই শুনে শিল্পী চিঠিগুলি সংশোধন ও পরিষর্জন 
করে প্রকাশের আয়োজন কয়েন। কিন্ত বইটির ছাপার কাজ শেষ 
হবার আগেই তায় মাতৃবিয়োগ হয়। মায়ের হাতে না দিতে পেরে 
মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে বাখিতচিত্তে শিল্পী বইটি উৎসর্গ কয়েন । 

এই উৎসর্গপত্র থেকে অনুমান করা যায় ১৮৩৮৩৯ সালে ভিনি 
কলকাতায় ছিলেন । 
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“রুয়াপ লাইফ ইন বেঙ্গল প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮৫৯ সালে। 
লেখকেয় ভূমিক] থেকে জানা যায় বইটি লেখ হয়েছিল পাঁচ বছর আগে 
অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে। এই বইচিতে সেকালের গ্রামভীবনের একটি 
অস্থারঙগ চিত্র পাওয়! বায়। 

কলকাতায় অবস্থানকালে গ্রান্ট অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, শরীর 
সায়াধার জগ তিনি নদীয়া ডেলার স্খসাগরে ইংরেজদের এক কুচিতে 
অভিথি হয়েছিলেন । এই গ্রামে বাস করতে গিয়ে বাংলার গ্রামজ্াবনের 
সঙ্গে ত্রার পরিচয় নিবিড় হয়েছিল । শিল্পী হলেও গ্রান্ট তরি 
গবেষকের দৃষ্টি ও মানসিকতার অধিকারী ছিলেন- এই বইটিতে এবং 
'আংলোইগ্ডিয়ান ডোমেস্টিক ক্কেচ'-এ তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

'রুরাঙ্গ পাইফ ইন বেঙ্গল' শু একটি সচিত্র ভ্রমণকাহিনী নয়, এই 
বইটিতে তিনি তৎকালীন বাঙলার তূমিবাবস্থা, কৃষিপচ্ধতি, কৃষকের 
অবস্থা এবং কৃষিজাত ডবোর পুদ্ঘামপু্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। 
বইটিতে নরীলচাষ এবং লীঙ্গ প্রন্থত প্রণালীর একটি সচিত্র প্রামাণা 
বিবরণ পাওয়া যায়। তখন নীলকরেরা কীভাবে বাঙলার চাষীকে 
শোষণ করত, গ্রাণ্ট তারও বিবরণ দিয়েছেন তশ্মীর কাছে লেখা এই 
চিঠিগলিতে। 

প্রাষ্টেয় স্বনামে প্রকাশিত ছবির বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগা-_ 
লিখোগ্রাফিক ক্ষেচে্জ অব দি পাবলিক ক্যারেকটারস অব ক্যালকাটা, 
স্কেচেজ অব ওরিয়েন্টাল হেডস ও রাফ পেন্সিলিংস অব এ রাফ ট্রিপ 
টু রেছুন। 

১৮৩৮ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে ইপ্তিয়া রিতিয়ুং ইপ্ডিয়া মেডিকেল, 
ক্যাঙ্গকাটা মান্থ্ী, বেঙ্গল স্পোর্টিং জার্নাল, ক্যালকাট। ক্রিস্চান 
অবজ্ঞারভায় ও ইণ্ডিয়ান স্পোর্টিং রিভিযু পত্রিকায় গ্রাপ্টের আকা 
সেকালের গণামান্য বাক্তিদের যেলব ছবি প্রকাশিত হয়েছিল তার 
থেকে বাছাই করা ১২৪ খানি ছবি 'লিখোগ্রাফিক ক্ষেচেজ অব দি 
পাবলিক ফ্যায়েকটারস'-এ সংযোজিত হয়েছে । রেভারেগ্ড কৃফমোহন 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, আলেকজাণ্ডার ভাঁফ, দাশম্যান, প্রিচজ্দেপ, ডি এল 
রিচা'সন, জাল প্রতাপটাদ, ব্রেভেলিয়ান প্রভৃতির প্রতিকৃতি এই 
গবির বইটিতে আছে। 

'ম্কেচেজ অব ওরিয়েন্টাল হেডন'-এ আছে ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ 
মালের মধো জাকা ৩৫ খানি স্কেচ। ভারতবধের বিভিন্ন জাতির 
আবৃত্তিগত বৈশিষ্ট এই ছবিগুলির মধা দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
কর! হয়েছে । এর মধ্যে অবশ্য ব্চ্ষদেশের বিভিন্ন উপজ্ঞাতির মাতষেকস 
১১ খানি ছবিও আছে । তখন ব্রহ্মদেশ ভারতবধের অন্তর্গত ছিল। 

১৮৪৬ সালে গ্রান্ট এক মাসের জনা রেঙ্গুন বেড়াতে গিয়েছিলেন । 
“রাফ পেন্সিলিংদ অব এ রাফ ট্রিপ টু রেশ্ুন' সেই অভিজ্ঞতার সচিন্ত 
বিবরণ। এই বইটি তার ভ্রাতার কাছে পত্রের আকারে লেখা। 
সাকুলো প্রায় ৪৫ খানি স্কেচ আছে বইটিতে । তার মধ্যে কয়েকটি 
অবশ্য “ওরিয়েন্টাল হেডস' থেকে গৃহীত । 

গ্রাপ্টের জাকার হাত বেশ ভালে ছিল-_তার ছবিগুলি এই সাক্ষাই 
দেবে । কিন্তু সে কথ বাদ দিলেও ব্রেখায় এবং লেখায় সেকালের 
বাঙল। দেশের জীবনযাত্রার যে অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি তার বইগুলিতে 
ধরে রেখে গেছেন ইতিহাসের দলিল হিসাবে তার মুলা অপরিনীম | 

গ্রান্ট ষে সময় বাঙলা দেশে এসেছিলেন তখন পাশ্চাত্য ভাবধায়ান় 
অতিঘাতে নবজাগৃতির পচন! হয়েছে । সমাজদেছে লেগেছে বেগের 
প্রচণ্ড আবেগ । এই নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র কঙ্পকাতা তখন দ্রেত 
সম্প্রসারিত হচ্ছে । 

গ্রান্ট অবশ্ব বিদেশীর চোখেই কলকাতাকে দেখেছেন এবং প্রধানত 
বিদেশীদের জীবনযাত্রার বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছেন। তবু' যুগসদ্ধির 
এই' কলকাতার কিছুটা পরিচয় পাওয়। যায় ভার 'আংলোইণ্িয়ান 
ডোমেস্টিক স্কেচ-এ। এখানে তাই প্রান্ট-বপিত কঙকাতা-কাহিনী 
কিছুটা বিস্ৃতভাবেই অন্রসরণ করা হবে। 

প্রথমে ধর বাড়ির বর্ণনা থেকেই গুরু করা যাক। গ্রাণ্ট লিখেছেন, 
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বারে থেকে দেখতে প্রাসাদপুরী কলকাতার বাডিগুলিতে বৈচিত্র 
খাকলেও ভেতরের চেকার) প্রায় সব বাড়িরই এক রকমের ' প্রায় 
প্রঞ্জেক বাড়িতেই আছে বড় একটা ভঙ্গ ঘর | চুনকাম করা নিরলঙ্কার 
দেওয়াল । প্রকা ভানাল।;। জানালায় ছজ্জোড়া পাল্লা । এক 
জোড়া কাচের, জ্মনা জোড়! কাঠের ঝিলদিল দেওয়া । শোবার ঘয়ে 
ফোন উল্লেখষোগা বৈশিষ্টা নেই । তবে, বিছানায় গরমের দিনে কেউ 
কেউ মার পেতে নিত | কেউবা গলে ভিজিয়ে নিত লেই মাদুর । 
কেউবা রাতে গয়মের আলায় ভাতের মেঝেয় গড়াগড়ি দিত । 

গ্রান্ট যে সময়ের কখ! লিখেছেন তখন বিক্তল। বাতি বা পাখা ছিল 
না, এয়ায়কশ্রিশনিং-এর কথ ফেউ কল্পনাও করাতে পারত না। 
অন্রমান করতে কষ্ট হয় না, কলকাতার গরমে শীতের দেশের মাছুষদের 
খুবই কষ্ট হতো । গরমের হাত থেকে অধাহতি পাবার জনা দিনের 
বেলা দরষ্জা জানাল! বন্ধ করে তারা ঘর অন্ধকার করে রাখত। 
ফেউ ফেউ খসখ/সর টাটি ঝোলাত , টানা-পাখ খাটাত। 

মশ-মাহি পোক। মাকডের উপদ্রব তখন প্রবল ছিল । মশারী না 
খাটিয়ে শোওয়। যেত না। কেউ কেউত্তাই মশারীর মধ্যেই ছোটো 
টানা-পাখা খাটিয়ে দিত । কোন এক আমেরিকান বাবসাদার তখন 
ফান ভাড়া করে ফপকাতায় বরফ চালান দিত ' সেই বরফ সংগ্রহ 
কয়ার জন্য বিশেষ করে ধনীদের মধো কাড়াকাড়ি পড়ে ষেত। 
কলকাতায় সেই বরফ মগ্ুত করবার ভ্ম্য বিচিত্র ধরনের একটি বাড়ি 
তৈরী কয়। হয়েছিল । সেখান থেকে তিন আন সের দরে বরফ বিক্রি 
হতে।। তাছাড়া রকমারি ধরনের সরাই বা কুঁঙ্গোতে জুল ঠাণ্ডা করা 
হতো । 

তখনও কঙ্সকাতায় কয়লার বড় একটা চলন হয়নি । কয়লা-খনি 
প্রথম আবিদ্কন্ধ হয় বর্ধমান জেলায় ১৮৪ সালে । কিন্তু পরবর্তী বারে 
বয়ে এনিয়ে বিশেষ কোন উচ্চবাচা হয়নি । বাম্পীয় জাহাজ 
চালাবার প্রয়োজনেই শেষ পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ এই সম্পদ কাজে লাগাবার 
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চেষ্টা হয়। এই ভাগিদেই ১৮৩৭ সালে খনিষ্ত সম্পদ সম্পর্কে 
অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। তারা ৪০টি স্থানে 
কয়লা খনির সন্ধান পায়। কয়লার দাম তখন ছিল নয় আনা মণ । রাঙ্গা 
বান্না তখন কাঠের তআচেই হতো । কাঠের বাজার বসতে। কলকাতার 
পূর্বাঞ্চলের খালের পাড়ে । টাকায় চার-পাঁচ মণ কাঠ পাওয়া যেড । 

তখন ফলকাতায় সাহেব শ্রবোদের জন্য রকমারী জিনিসপত্রের 
দোকান ছিল বারোটি, মদের দোকান পঁচিশটি, ওষুধের দোকান পাঁচটি, 
আসবাবপত্রের দোকান পাঁচটি, রুটি-কেক-বিস্কুট ইত্যাদির কারখানা 
চৌদ্দটি, লোহালব্কড়ের দোকান একটি, দয়জির দোকান নয়টি, জুতোর 
দোকান তেরটি, মেয়েদের পোশাকের দোকান নয়টি, চুল ছাটাইয়ের 
দোকান চাক্টি আর চামড়ার দোকান পাঁচটি । কঙকাতার ছুটি বড় 
হোটেলেও রুটি। কেক ইত্যাদি পাওয়া যেত । এছাড়া নতুন ও পুরনো 
চীনে বাজারে দেশীয়দের কয়েকটি বড় দোকান ছিল । 

কসাই টোলায় ( বর্তমান বেন্টিষ্ক হাট ) ইওয়োপীয় বাবসাদায়েরা 
তখন কিছুট। আভিজাত) আনবার চেষ্টা করছিল । জনৈক ইওরোপীয়ান 
তে। কভেন্ট গার্ডেন বা ফ্রিট মার্কেটের অনুকরণে একটি কসাইয়ের 
দোকান খুলে বলেছিল । কিন্তু দোকানট! কিছুকাল পরেই উঠে ঘায়। 

কসাইটোলায় তখন চীনেদের গোটা পচিশেক জুতোর দোকান 
ছিল। মেয়েদের এবং শিশুদের শ্রদৃশ্য জুতো তৈরীতে তারা তখন 
অপ্রতিদ্বম্্ী । প্রাচ৷ দেশীয় কারিগরদের মধ্যে চীনেরাই সেরা | চীনে 
মুচির। শুধু শ্রমিকই ছিল না। তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সাধুতা। 
পরিচ্ছন্নত| এবং স্বাধীন মনোবৃত্তির এমন একটা ছাপ ছিল যে সহজেই 
তার! শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত । তাদের অনেকের দোকানে কাচের শো 
কেস ছিল । অনেকের ব্যবসায় এত বড় ছিল যে, তার! ছ-তিনজন করে 
বাঙালি কর্মচারী রাখত । 

এছাড়া এখানে-সেখানে চুটকো-ছাটকা৷ আরও কিছু দোকান ছিল । 
এগুলিকে বল। যেতে পারে জাল আর ভেজাল মালের ডিপো । 
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এখানে ধিলেতি ছাপ দিয়ে দেশী নিয়েস মাল বিক্রি হতো। মদ, বিয়ার, 
আচার, গন্চদ্রবা ইত্যাদির বাপারেই তেক্জাল চঙগত বেশী । অনেক 
ক্ষেত্রে লেবেল শিশি ইতাদি এমনভাবে জাল করা হতো যে শাদা চোখে 
তা ধয়াই ধেত না। কিছু দেশীভিনিস আবার বিলেতি ছাপ দিয়ে 
বিক্রি কর! হতো শুধু এই কারণে যে লোকে দেশী জিনিস কিনতে চাইত 
না যদিও এসব ভিনিস বিজেতি মাল থেকে মোটেই নিয়েস ছিল না। 

মাছ মাংল তরিতরকারী ইত্যাদির জন্য সাহেবদের বাজার ছিল 
টিযেট। বারার আর জ্যাকসনের বাজার । খান্ভশস্যের বড় বাজার 
ছিল ছাটখোল। অফলে। 

চীনা বাঞ্জারেয় নাম কেন যে চীনা বাজার কে জ্ঞানে! সরু সরু 
গলি--.তায় হপাশে বাঙালিয় হরেকরকম পণোর দোকান । এইতে। 
ট।না-বাঙার । বিষ্বানা পাটি, জামা-কাপড়, হোসিয়ারী দ্রব্য, আয়না, 
ম?, বই. চীনে মাটির বাসনপত্র--এখানে না পাওয়া যায় কি! 

কিগ্ত প্রাচা দেশের সব মানুষকে যদি এক জায়গায় পেতে হয় 
ভব "যত হবে বড়বাজার়ে। 

কলকাতায় তখন যানবাহন ছিল ছয় প্রকারের । যথা, ইংরেজি 
রখ (15081181) 01)81706 1 গবনর। ভজ, ডাক্তার ইত্যাদি এই 
গাড়ি 5ঠতেন। বিকেলবেলা এতে চেপে গবন'র, জজ্ঞ, ডাক্তারদের 
স্বে। বটেই--অনাদের বাড়ির মেয়েরাও বেড়াতে বের হতেন। গ্রাণ্ট 
মন্তাব। করেছেন, দেখে শুনে মনে হয়, অনেকের গাড়ি মেয়েদের 
যেড়াবায় জনাই। 

ধেড়াবার জায়গা ছিল ফোর্ট উইলিয়মের সামনেকার স্ট্রাণড। সন্ধ্যে 
ছট। খেকে সাতটা সেখানে পিপড়ের সারির মতে গাড়ি আর মানুষের 
ভিড় গত । 

সে সময়ে কলকাতার এস্প্রানেডে একটি দর্শনীয় বস্ত্র আবির্ভাব 
ঘটেছে নটি একটি 'লগ্ুন ও ব্রাইটন' কোচ । লগুনের ডক থেকে যে 
অবস্থায় গাড়িটা 'জেনোবিয়)' জাহাডে উঠেছিল সেই অবস্থাতেই নেমেছে 
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কলকাতায় , বিলেতের র্লান্তার ধুলো-কাদা মাখ। ছি গাড়ি 
চাকায় --ত। ধুয়ে ফেলাটাও পাপ মনে হয়েছে । 

তৃতীয় ধরনের গাড়ির নাম পান্ধি গ্রাড়ি। ব্রাউনবেরি পাচ্ছি 
গাড়িরই আর একট। সংস্করণ বন্ত্তপক্ষে, এই গাড়িগুলি চাকার 
উপর বসানো পান্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। 

শোন! ঘায় ১৮২৮ সালে ওড়িয়। পাঞ্ধি বেহারাদের একটা সাধারণ 
ধর্মঘট হয়েছিল । এই ধরনের গাড়ির প্রবর্তন সেই সময়ে ! তখনকার 
দিনে পাচ্ছি বেহারাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মতো। কোন আইন ছিল না। 
অনেক সময় তারা যাত্রীদের উপর জোর গুলুম করত । অবস্থার 
প্রতিকারের জনা সাধারণের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন 
জানানো হয়। ত্বার ফলে পাদ্ছি বেহারাদের উপর কতকগুলি বিধি- 
নিষেধ জারা হয়। আদেশ হয় পাক্িংত নম্বর দিতে হবে এবং 
বেহারাদের হাতে পরতে হবে নম্বর দেওয়া পেতলের চাকতি। 
বেহাহার। বলে, নম্বর পরলে তাদের জাত যাবে। কিন্ত তাদের 
আপত্ডিতে কর্ণপাত কর! হয় না। বেহারারা তখন কর্মত্যাগ করে 
এস্প্রানেডে এসে মমবেত হয় । বলে তা তারা একযোগে দেশে ফিরে 
যাবে । এদিকে যান বাহনের অভাবে শহরে অচল অবস্থার স্যষ্টি হয়। 

এই সময় কলকাতায় ব্রাউনলো৷ নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। 
তার নজন্ব একট। পান্কি ছিল। কিন্তু, বেহারার অভাবে তা অচল। 
শেষে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে তিনি একদিন সেই পাক্কিতে চারটে চাকা জুড়ে 
ঘ্বোড়। ভুতে-__ভাতে চেপে আপিসে গিয়ে হাজির হলেন। সেই থেকে, 
এই গাড়ির চল। মিঃ ব্রাউনলোর নাম অনুসারেই এই গাড়ির নাম 
হয়েছে ব্রাউনবেরি । 

পঞ্চম ধরনের গাড়ির নাম বগি গাড়ি। ইংলগ্ডের মতই তখন 
এ গাড়ির চলন হয়েছে কলকাতায় । 

তা ছাড়া ছিল পাফ্ি। পান্ধির অবশ্ট রকমফের ছিল । 

বগি বা পাকি গাড়ির তুলনায় পান্ছিতে খরচ বেশি পদ়্ত। পাক্ছি 
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যেগারায় মাসিক মাইনে ছিল-- যওয়ানি হলে চার টাকা আর গডিয়া 
হলে পাচ টাকা । রওয়ানি বেহারা রাখতে হতো 'পান্ধি পিছু ছাড়েন 
খুড়িয়। বেহার। পাচ জল । শ্রতরাং হয়েদয়ে খরচ সমানই পড়ত ' 

তখন সবে হাওডা-কানীগঞ্জ (১২১ মাইল ) রেল জাইন বসেছে। 
হটে ট্িমার সান চালু হয়েছে গজায় । ইত্তিয়া জেনায়েল স্টিম 
নেভিগেশন কোম্পানি আর গ্যাঞ্জেস স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি ছিল 
এই ছুটে সানতিসের কতা। 

ৃলপর্ে কলকাতার বাইরে যেতে হলে গবর্ণমেপ্টের ডাক বা 
ইনলা2 ট্রানঞ্টি কোস্পানির শরণ নিতে হতো | ডাক যেত পাক্কিতে । 
প্রতি আট মাইল অন্তর বেহার। বদল হতো । সারা দিন সারা রাত 
ধরে পান্ধি চলত | ইনল]ণড ট্রান্টি কোম্পানির চার চাকার গাড়ি 
ছি । প্রথম (কে গাড়ি এমনভাবে তৈরি করা হতো যে দরকার হলে, 
অথাৎ, রাস] ন। পাওয়। গেলে ব।রান্তার অবস্থা খারাপ হঙ্গে গাডিটি 
চাকা থেকে খুলে পাঞ্চি ছিসেবে বাবহার করা চঙ্গত। যাদের তাড়াহুড়ো 
থাকত না, সঙ্গে লটবহর থাকত তারা অবশ্ঠু নৌকাযোগেই ভ্রমণ করত । 

ডাকের পাক্ষি বেশ ভ্রোরে চলত । কলকাতা থেকে এলাহাবাদ 
--৫১৪ মাইল পথ--সাতপিনে চলে যেত। তব পান্ধিতে জায়গা 
পেতে হলে পীচ দিন আগ বন্দোবস্ত করতে হতো আর খরচ পড়ত 
২৫৭ টাক । 

তখনকার বিনে সাহেব-ন্ববোদের গণ্ডাগণ্। ভৃত্য থাকত । গ্রাণ্টের 
বইতে এই ভূতারাঞ্কতন্ের বিশদ বর্ণনা আছে । এখানে তার একটু 
সংক্ষি€্; বণনা নিচ্ছি । 

সৃস্তাকুলোশিবোমণি ছিল খানসামা । গ্রাপ্ট লিখেছেনঃ কেউ 
খানসামা হয়ে জন্মায়, কেউ কর্মবলে খানসামাত্ব অর্জন করে, আবার 
কারুর উপর খানসামাত্ব আয়োপিত হয়। ভূত্যকূলের দগুমুণ্ডের কতা 
সে) মাইনে ৮ থেকে ২৫ টাকা । তবে উপরি আছে। বাজারের 
ভার তার উপর । দোকানীর কাছ থেকে সে দক্তবরী পায়, কার 


খু 


পযুস! থেকেও কিছু, কমিশন রাখে। 

ভূতারাজকতন্ত্ের কে'লীনোর দিক থেকে খানসামার পরেই স্থান 
খিদমদশারের | খিদমদগারের কাজ রাপ্লা ঘর থেকে খাবার নিয়ে আল! 
ও প রবেশন করা ' ঘে বাড়িতে চাকর-বাকর কম সে বাস্ছিতে আংশ্থ 
অন্য কাজও তাকে করতে হতো । এদের মাইনে ছি ছয় খেকে দরদ 
টাকা । এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খানসাম। হওয়] | 

খাননামার পরই নাম করতে হয় বাবুচির । বাবুচিরা মুসলমান, 
পড়ুগীজ, মগ কিংবা নিম্নবর্ণের কাওরা জন্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এরা 
রাধত ভালো । এদের মাইনে ছিল ছয় থেকে বারো টাকা । 

মশাঙচীর কাজ ছিল রাত্রিবেল। মশাল নিয়ে পথ দেখানো । কিন্ত 
সে কাক্ত রোজ করতে হয় না। অম্থা সময় সে বাসনপত্র ধোয়া-মোছ। 
করত । মাইনে ছিল চার টাক] । 

বেয়ারারা সাধারণত হিন্দু ছিল। সাহেব বাড়িতে পরিবেশন বা 
বাসন ধায়ার কাঙজ্গ তারা করত না--তভাতে তাদের জাত যেত । এদের 
কি কাত হবে তা নির্ভর করত প্রভুর সামান্তিক মর্যাদার উপর । এরা 
আসবাবপত্র পরিফার রাখত, ঘরদোর গোছগা্ছ করত, গ্রড়ুর জামা" 
বাপড়ের হদিশ রাখত । মাইনে ছিল ছয় থেকে দশ টাকা । 

দারোয়ানের কান্ত ছিল পাহার৷ দেওয়া । এ ছাড়া মেথর- 
মেথরানী, আয়া, ধোবী, ভিন্ডিওয়ালগ], দরভী, হুকাবরদার, চাপরাশী, 
হরকরা, পেয়াদা, পিওন ইত্যাদিরও সচিজ্র পরিচয় এই বইতে আছে । 

গ্রাপ্ট তার বইতে বাঙলার শাক-সক্জি, ফলমূল ও গাছ-পালার যে 
সচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা এত নিখুত যে দক্ষ বটানিস্টও হার 
মেনে যাবেন । তীর দৃষ্টি যে কত তীক্ষ ছিল এবং কত খুঁটিয়ে খু'টিয়ে 
ঘে তিনি বাঙলাদেশকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এ থেকেই তার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। গ্রান্টের ভাষা এত সহজ ও সরঙ্গ ছিল যে মনে হবে 
ত। যেন জাজকের দিনের কারোর রচনা । 


৭১ 
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আকটকিনসল 


বাণ শতকের বাঙালীদের জীবনযাত্রার বিবরপ রেখার 
পটে ধরে রেখে গিয়েছেন বেলজিয়ান শিল্পী বস্ট 
সঙলভি্প। উনিশ শতকের কলকাত। এবং কলকাতার ই: 
বাসিন্দাদের অস্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত স্যার চাস ডয়েলির ছবির 
আযলবামে । ইংরেজ শিল্পী আটকিনসন এসেছিলেন আরও 
কিছু পরে--তার ছবিরও বিষয়বন্ত ছিল ভারত-প্রবাসী 
ইওয়োপীয়দেয় জীবনযাত্রা । তবে তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিছুটা 
তিক এবং তার ছবিগুলি কার্ুনধশু। কিন্ত একটু 
অতিশয়োক্তি থাকলেও তার ছবির বইতে সেকালের 
ইওয়োপীয়দের ভীবনযাত্রা, আচার-বাযবহারের এমন একটা 
প্রাণোচ্ছল বর্ণাতা চিত্র পাওয়া যায়-__ইতভিহাসের উপাদান 
হিসাবে যায় মূলা নগণ্য নয়। 

আযাটকিনসন অবশ্য শিল্পী ছিসাবে এদেশে আসেননি । স্যার 
ডয়েলির মতে। তিনিও ছিলেন সখের শিলী । স্যার ডয়েলি 
ছিলেন সিভিলিয়ান আর জর্জ ফ্রাঙ্থলিন আযটকিনসন বেল 
ইফিনীয়াস বাহিনীর ক্যাপ্টেন । 

মে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোস্পানির 


তারত-সাত্রাজ্য, যানুলা, বোস্থাই ও সান্রা্জ এই ভিনটি খেদিডেন্দীতে 
ধিভক্ত ছিল। কফার্ধবাপদেশে তিনটি প্রেসিডেন্গীতেই মণ করেছিলেন 
আ্যটকিদসন । ভিন অঞ্চলেই সাহেব-সুবোদের় ভ্রীবনবাত্রা পুষ্থা্র- 
পুক্ুরূপে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । পেশা না ছোক, ছবি আকার নেশ। 
ছিল--সে অভিজ্ঞতাক্ষে তিনি কৌতুক-রসে অভিষিক্ত কয়ে রঙে- 
র্বেখায় স্গীবিত করে তুলেছিলেন । 

ভায়ত-বিষয়ক তিনখানি ছবির আঙলবামের সন্ধান পাওয়া যায় 
আযাটকিলসনের : কারি যাগ রাইস, দি কফ্যাম্পেন ইল ইগ্ডিয়া 
(১০৫৭ ৪৮) ও ইয়ান স্পাইসেজ ফর ইংলিশ টেবল। 

ইণ্ডিয়ান স্পাইলেজ ফর ইংলিশ টেবল-এক্স নামপত্রে বইটির বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে £ 

1৮০ 761191) 01 থিট হি0 06 মাজা 8৪9) 98206 02৩ 
80৬07300705 ০01 0992 নি0০18] 0027681091006208 17) 10019, 
(দূর প্রাচা থেকে রঙ্গরসের ছু সম্ভার: আমাদের ভারতন্টিত 
বিশেষ সংবাদদাতার অভিজ্ঞতার বিষরণ )। 

এক ইংরেজ তনয় সগ্য কলকাতায় পা দিয়ে কি রকম নাজেহাল 
হয়েছিল ১২০টি কৌতুক রসাস্ত্রক স্কেচের মাধামে তার হাসাকর বিবরণ 
জিপিবদ্ধ করেছেন আ্যাটকিনমন । আলবামটিতে মেকালের যান, 
বাহনের কিছু প্রামাণা ছবি পাওয়া ষায়। 

দি কাম্পেন ইন ইপ্ডিয়ার (১৮৫৭-৫৮) বিষয়বস্ত ভারতীয় মহা- 
বিড্রোহ, ইণরেজ এতিহাসিকেরা যার নাম দিয়েছিলেন সিপাহী বিদ্রোহ । 

কিছুকাল আগে মহাবিদ্রোহের শতবাবী উদ্যাপিত্ত হয়েছে। 
এতহৃপলক্ষে বিভ্রোহে় ইতিহাস নিয়ে নতুন করে কিছু আলোচনা 
হয়েছে । এখানে তার পুনরাবৃত্তি না করলেও চলবে । বিশ্রোহীরা 
১১ দে দিলি দশ্ধল করে । শহরটি প্রায় পাঁচ মাস কাল বিভ্রোহীধের 
হাতে ছিল। ইংরেজজ্স1 ভাগ্মতধর্ষের নানা জায়গা থেকে কুছিয়ে 
বাড়িয়ে শাদাচামড়া ও জনুগত দেশী সৈম্চদল দিল্লির সাধনে খাছ 


৬১০ 
বি---৪ 


করে। প্রচণ্ড এক রক্ষী সংগ্রামের পর বিদ্রোহীর1 পরাদ্িত হন। 
শেষ মোগল সম্রাট বাহাছুর শাহ, ইংরেজদের হাতে ব্দী হন। প্রুতি- 
শ্রাতিতঙ্গ করে তার ছুই পুত্রকে ফাপুরুষের মতো হত্যা করে ক্যাপ্টেন 
হডসন। বিজয়ী ইংরেজ সৈম্াদল অবাধে দিল্লি শহরে লুঠপাট চালায় । 
অ]াটকিনসন সম্ভযত দিল্লি অবরোধকারী ইংরেজ সৈন্দলের সঙ্গে 
ছিলেন। দিফাম্পেন ইন উণ্তিয়াতে ১৬টি ছবির মধ্যে আটকিনসন 
ভারতীয় ইতিহাসের এই রক্তাক্ত অধ্যায়টিকে জীবন্ত করে রেখেছেন । 
জালবামটির প্রকাশকাল ১৮৬০ । রালী ভিক্টোরিয়ার অন্ুমতিক্রমে 
জাঙলবামটি তাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল । এই সিরিজের ২৫ খানি 
গল রডের মূল ছবি কলকাতার তিক্টোরিয়া শ্বতিসৌধে রক্ষিত আছে । 
সন্দেহ নেই আটকিনসন মহাবিদ্রোহকে ইংরেজের দূ দিয়ে বিচার 
করেছেন এবং সচেতনভাবে ইংরেজের কোলে ঝোল টেনেছেন। 
উৎসর্গপত্রে তিনি বিড্রোই'দের অনুতাপহ্ীন বিশ্বাসঘাতী বিদ্রোহী শক্র 
(791001801988]7 66801767008 19091110108 008 ) বলে বর্ণনা 
করেছেন এবং 'ন্বল্পসংখ্যক দৃঢ়সংকল্প অনুগত ব্যক্তির উৎসগিত প্রাণ 
বীযক্ের' গুণগান করেছেন । তিনি বিড্রোহ'দের “পৈশাচিক নির্মমতার' 
কথা শতকে বলেছেন। তার ছবির আলবাম কিস্ত এই উৎসগ্ত্ত 
প্রাণ মহাবীরদের রক্তপিপাশ্্ চেহারাই স্পষ্ট করে ভুলে ধরে-__ঘদিও 
আআটকিনসনের সচেতন লক্ষা ছিল অন্য । সে লক্ষা-__আটকিনসনের 
ভাষায়, “আমাদের বীর সৈম্যুরা ক্দেশের সম্মান এবং রানীর প্রত্তি 
ভালোবাসার জনা কি করেছিল, তার কিছুটা আভাস" সম্রাজ্জীকে 
দেওয়া । 
আটকিনমনের অস্কনরীতি হয়ত নিখুত নয়, কিন্তু দিল্লি অবরোধের 
মমসাময়িক দলিল ছিসাবে এই আযালবামটির মূলা অসীম । 
আটকিনসনের আযলবামগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ এবং 
সাষাছ্িক ইতিহাসের দগিল হিসাবে সবচেয়ে বৃল্যবান 'কারি জ্যাণ্ 
ফাইন' । 
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কারি আয রাইস' ডাল-ভাতের রদ্ধন-প্রণালী নয়--ডাল-তাঁতের 
দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে সেকালের সাহেব-নুবোর! ফেমনভাবে জীবন- 
যাপন করতেন বইটিতে ভার সচিত্র বিবরণ লিপিবন্ধ করে গেছেন 
জ্যাটকিনসন। 

মুখবন্ধে একটি স্বরচিত কবিতায় আযলবামটি প্রকাশের উদ্দেস্ট 
বর্ণনা করে আটকিনসন লিখেছেন ঃ 
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“কারি আগ রাইস'-এ চল্লিশখানা ছবি আছে। এই ছবিগুপিও 
কাটরনধমী । এই আলবামে ভারত -প্রবাসী ইংরেজদের জীবনধাত্রাকে 
জ্যাটকিনসন দেখেছেন বাকা চোখে, তাদের আচার-আচরণের 
জসঙ্গতিকে বড় করে দেখিয়েছেন । কিস্তু তার মধো কোনো বিদ্বেষ 
না থাকায় ছবিগুলিতে অনাবিল কৌতুক রসেরই প্রাধান্য । 

নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে আটকিনলন লিখেছেন : “ননুগ্যলমাঞ্জে 
যারা ক্ররটিবজিত তাদের নিয়ে রঙ্গরম করার শ্রধোগ নেই । ক্রটিহীনতা 
কৌতুকরম বজ্জিতত। পূর্ণতার অভাব ঘটলে তবেই মানুষকে নিয়ে 
কৌতুক করা যায়। নিখুঁত গোল বে চাকা তাধুরোর চারপাশে 
্শ্থপভাবে ঘুরতে থাকে । তাই তা আমাদের চোখ টানে না। কিন্তু 
সবে চাক! ভেড়ার্বেকা, মনে হয় এক্ুণি খুলে বেরিয়ে আসবে, ষ। থেকে 
ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হয় তাই সহজে আমাদের চোখকে টানে, মুখে হাসি 
ফুটিয়ে তোলে । 

“কাজেই আমার যে সব পাঠকেরা মনে করছেন আমি স্বজাতির 
জাচার-আচরণের অসঙ্গতি, দোষক্রটকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে ধরেছি, 
আশা করি এর পর তারা আমার এই কৈকিয়তে সন্ত হবেন ষে 
আমার উদ্দেশ্য পৃণ্তার প্রতিকৃতি রচনা নয়, আমার উদ্দেশ্য ভারতীয় 
ভ্ীবনযাত্রার হান্য-কিরণোজ্জস দিকটিকে উদ্ভানিত করে পাঠকদের 
আনন্দ বিধান করা।” 
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শুধু ছবি নয়, ছবির সঙ্গে ঘে বর্ণনা আছে তাহেও,আযাটকিনসনের 
কৌতুকপ্িযতায় পরিচয় পাওয়া যায় । ভূমিকার যদিও তিনি বলেছেন 
ঠার ছবির বিষয়বন্ প্রধানত বাঙল। অঞ্চল থেকে আহরিত, পরে কিন্তু 
ভিনি তীয় বণিত অঞ্চলটিকে 'কাবাব' বলে অভিহিত করেছেন। 

এই “কাবাব' স্বানটি কোথায়? আটফিনমন ভার ভৌগোলিক 
জাবস্কানেয়ও নির্দেশ দিয়েছেন । কাবাব গ্রামটি অবস্থিত বাবুচির 
গ্রাদেশে, ডেকচির সমতলহূমিতে ৷ সভান্রনিয়ার কর্মবান্ততা থেকে দূরে 
মনোরম এই গ্রামটি । আ্যটকিনসনের মনে সন্দেহ £ স্বর্গ যদি কোথাও 
থাকে তবে সে এইখানে, এই কাবাব গ্রামে । যদিও কাবাব কোনো 
প্রদেশের রাজধানী পয়। ষশিও ফেউকেটাদ্র ভিড নেই এখানে, যদিও 
কোনো ইঞজিনের বকশ চিৎকার এখানকার প্রাচীন নৈঃশকাকে সচকিত 
করে না, তাতে ভয় পাবার কিঠু নেই । গ্রেট লোহার রেলরোডের 
শিসাণকার্ধ শুরু হয়েছে অচিরেই এখানে ভ্রমণকারীদের ভিড় জমবে, 
প্রিয়তুমি ইংলণ থেকে আসবে নীলনয়লা শ্রন্দ্রীয়া, দামী দামী মদ 
আসবে--শল্ত। দামে । সতাই কী সৌভাগা না অপেক্ষা করে আছে 
কাবাবের লা! 

কাবাবের জীবনযাত্রার বিশদ বর্ণনা এখানে এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে 
দেওয়। সম্ভব নয়। তাই কাবাবের জীবনযাত্রার বর্ণনা থেকে কয়েকটি 
শিবাচিত অংশ সংক্ষি্ আকারে এখানে পরিবেশন করছি। 

প্রথমে কাবাবের বাঞঙ্জারটাই ঘুরে দেখা যাক। কাবাবের পশ্চিম 
অঞ্চলে দেশীয়দের বন্তি। কতগুলি কাদামাটির বাড়ি পরস্পরকে 
ভ্র$ুটি করে। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সরু সরু এদে। গলি । এই 
গলিগুলি কাবাধ বাজারকে দ্বিখণ্ডিত, ভ্রিখণ্ডিত, চতুর্খপ্তিত করে। 
বাজারে অন্তত তিনটি চকমেলানে। বাড়ি আছে। প্রত্যেকটি দোতলা । 
আহা কী তার গঠনসৌষ্ঠব! বাড়ির সামনে এমন সব রগুবেরের 
' ধজা-দানো, জীবজস্কুর ছবি আছে যে দেখ! সাত্রই তাক লেগে যাবে । 
কনট্রা্টর চান লাল আর বদিয়৷ দাস এই বাড়িতে থাকে । নিচে 
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'দোকান-ছয়ে বসে হুকো টানছে তাদের কর্মচারীয়া। কানে 
কফমারী শশ্যসন্তার প্থচারীকে উদ্মনা করে। একট! দিশানকায় ঘও 
লুদ্ধভাবে আপ নিচ্ছে । এই মাজ এ সর উপাদেয় খান্তসম্তারে সে ক্ষুঙ্গি 
বৃত্তি করেছে এবং যথারীতি তায় জন্য ভার মোটা চাষড়া কয়েক 
ভায়গায় ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে । উল্টো দিকে একটা হিঠাইয়ের 
দোকান । আমাদের নোলায় জল ঝরাবার মতো ফেফ-পেন্ি ভাতে নেই 
বটে, কিন্ত হা জাছে তার তীব্র কটু গন্ধ ছটো অপোগণ্ড ছোকরার 
বোলার জল এনেছে । এক হিন্দুস্থানী রমপী তো পয়সা বার করছে এ 
রমনা লোভন মণ্ড1! কিনবে বলে । 

কাবাব গ্রামে একটি কফিখানা আছে । সকাঙ্গ বেঙ্গা ঘোড়ায় চড় 
অভ্যেস করা ব৷ কুচকাওয়াঞ্জের পর সবাই এসে সেখানে জড়ো হয়। 
গরম পানীয় সহযোগে ক্লান্ত দেহকে একটু বিশ্রাম দেয় । কেউ খবরের 
ফাগক্ত পড়ে, গল্পগুজব করে কেউবা । ভাবের আদান-প্রদান হয় । 
তাতে ক্রাস্তিকর একঘেয়েমী থেকে যুক্তি পাওয়া যায়। কফিখানায় 
পরচর্চায় একেবারেই উৎসাহ দেওয়া হয় না। বিস্ত হলে কিহবে, 
অনেকেরই ধারণা, বিশেষ করে নেয়েদের--এই জধন্য কফিখানাটায় 
লোকের হুবলতা, বিশেষ করে মেয়েদের হ্বলত। নিয়ে রীতিমত চ্চ। করা 
হয়। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ক্রটিবিচ্যুতির উপর এমন ঘন করে 
রঙের পোচ চাপান হয় যে, সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ টে । এগুলি 
নিতান্তই নিম্ুকের অপবাদ । তবে হ্যা, সত্যের খাতিয়ে খ্বাকার 
করতে হয়__দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে পারিবারিক 
আলোচনাও মাঝেসাঝে উঠে পড়ে । যেমন ধর! যাক গ্যাগ্ডারের 
বাড়ির তোজের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে । কথারপিঠে একজন 
বলল শুঁয়োরটার কিঞি বয়স হয়েছিল। ওটাকে কিছুরাল জাগে 
নরদনার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, বঙগল আরেক । খন 
গারলিক বলল, জনৈক দেলীয়কে, যে গ্যাণ্ডার়ের যাদ্ধি মাংস বিক্রি 
করতে দেখেছে। আর একজন বলল, টাকিটা বিতান্কই শি ছিল, 
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যুয়গীয মাংস ছিয়ে তার কলেরর বৃদ্ধি করা হয়েছে । , তাহলে দেখুন, 
আমাদের ফফিখালায় পরলিলদা মোটেই কর! হয় না-_-ষা অবিসন্বাদি 
সততা, তাই ধু আলোচনা করা হয়। এই ভাবে কফি' চুরুট, কিংবা 
হয়ত বিলিয়ার্ড সহযোগে আমাদের সময় বেশ কেটে যায়) 

কাবাবে মাঝে মাঝে পিয়েটারও হয়। দেবী থেসপিসের ভক্তর। 
দর্শকদের আনন্দ বিধানের জন্য চেষ্টার ক্রটি করে না। 

সভাখরের একদিকে স্টেজ বাধা হয়েছে । সিনসিনারি একে 
দিয়েছে জনৈক উচ্চাতিলাষী ছোকরা ।-*-কিস্তু না৷ এইবার পর্দার ভেতরে 
উকি মার) যাক। ব্যাড বেছে উঠেছে । লোকজন এসে গেছে। 
নাকে দল অনেক উত্তেজনা, দাপাদাপির পর এখন নাটক নিয়ে 
পড়েছে । প্রম্পটার আশ্রয় নিয়েছে সবুঙ্গ পর্দার পেছনে । পর্দা 
উঠল। নাটকশুর হল। নাটক জমে উঠেছে। মমমস্পশী দৃশ্য সব। 
দর্শকঙের চিতেচাধলয। ঘন ঘন রুমালের দরকার হচ্ছে । কাহিনী 
রস ছনতৃত হয়েছে । চরম মুহৃত এসে পড়েছে । নায়ক সেজেছে 
চামুচ । হ্াপয়বিদারক একটি দৃশ্য। কিস্তু চামুচ পাট ভুলে গেছে। 
জন্যপ্তিয সীমা নেই তার। উইংস ঘেঁষে দাড়িয়েছে সে। প্রম্পটারকে 
অনুনয় করছে চোখের ইশারায় । 

'কাদো' ফিস ফিস করে বলে প্রম্পটার । 


'কি?কি?' 
'কাদো। কাশদো।' গলা একটু একটু করে চড়িয়ে বলে 
ওস্পটার । 


'কি? কি বলছ কিমাথামুখু? জোরে বল।' 

এবার গুস্পটার গলা সপ্তষে চড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে 'কাদো? 

অধিনেত্বার সফরুণ কাকুৃতি আর প্রস্পটারের বাজখাই জবাৰ 
ততক্ষণে দর্শকদের কানে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে হাসির হল্লোড়। কিন্তু 
উাহুড ভ্ভাতে একচও দমে হায় না। দর্শকদের দিকে যুখ করে সে তখন 
ছে ছে করে কাদতে শুরু করেছে। 
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এ রানা টুকরো ছবি 'কারি 
টপ পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে । আটকিনসনের তুলি 

লী ছিল তা নিয়ে হয়ত মতভেদ ঘটবে, কিন্তু তার কলম 
যে বিলক্ষণ ধারালে। ছিল তাতে সন্দেহ নেই। একশ বছর আগেকার 
রচনা হলেও, “কারি আও রাইসের' ভাষা বেশ সহজ, সরল এ 
সবোপরি প্রসাদ গুণসম্পন্ন | | 
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সঙ্গভিক্কা 


ঠায়ো শতকের বাঙালীর ভীবনযাত্রা কি রকম ছিল, 

ফেমনভাবে তারা অবসর যাপন করত, কেমন ছিঙ্গ 
তাদের পোশাক আশাক, আচার.আচরণ। তাদের পাল- 
পার্ধণের ধরনই বা ছিল কিরকম- খুঁজে দেখলে হয়তে। 
সেকালের পু'খিপত্তুর তার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে । 
কিন্ত পুথি ধেটে যা ভান! যায়, তা হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান । 
আর কথায়ই আছে--চেখে দেখার চেয়ে বড় জানা আর 
কিছু নেই। 
কিন্ত 'টাইম-মেশিন' এখনও বৈজ্ঞানিক-কল্পনাবিলান মাত্র-_ 
অতীতে ফিরে যাবার সত্যি কোলো উপায় নেই । সেকালে 
কামেরাও ছিল না । আমাদের পূর্বপুরুষদের ভরীবনযাত্রা চোখে 
দেখতে হঙ্গে তাই আকা ছবির শরণ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। 
কিন্ত তেমন ছবিকে একেছেন? এ প্রশ্নের জবাবে ষে 
নামটি সবার আগে মনে পড়ে তা হচ্ছে-_সলভিম্স। 
মতা, সলভিজ্সের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। 
আঁঠারে! শতকের বাঙালীর জীবনযাক্রাকে তিনি ষেরকমভাবে 
খু'টিয়ে খু'টিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং রেখার পটে বন্দী 


করে ডেখে গিয়েছিলেন, আর কোনে ইওর়োপীয়ান তে। নয়ই, কোনো 
ভারতবাসীও ত। করেছেন কি না সন্দেহ । 

নলতিল্লের ছবির শিল্পদূল্য হয়তো যংমামান্য, কিন্ত মেকালের 
মানুষের জীবনযাত্রার প্রামাণা চিত্র-রূপায়ণ হিসাবে তার ষ্জ্য 
অপরিলীম। তার মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে 'দি ক্যালকাটা গবন'মেন্ট 
গ্লেজেট? (১৮ই মে, ১৮২৬) সঙ্গতভাবেই মস্ভব্য করেছিল : “তার 
ক্কেচগুলি যদিও খুব সুন্দর নয় কিন্ত সেগুলি অত্যন্ত বিশ্বস্ত চিও্র- 
রূপায়প। তিনি নিশ্চয়ই অত্যস্ত পরিশ্রামী এবং পর্যবেক্ষণশীল গবেষক 
ছিলেন। তার নিজ ভাতে কর। এনগ্রেভিংগুলি, যা তিনি কলকাত। 
খেকে গ্রকাশ করেছিলেন, সেগুহি একেবারেই সুষমাবজিত । কিন্তু 
তাহলেও পাশ্চাত্য দেশে সেগুলির খুবই চাহিদা । আমরা একটি 
দৃষ্টান্ত জানি যখন তার একখানি আঙলবামের জনা ১** গিনি মূল্য 
দেওয়া হয়েছে । তারপর অনেককাল কেটেছে, কিস্ত সলভিন্পের 
ছবির দাম বেড়েছে বই কমেনি। আমি শুধু অর্থমূল্যের কথাই 
বলছি না।” 

ফ্রটাসোয়া বলখাজার সলভিন্স জাতিতে ছিলেন বেলভিয়ান। জন্ম 
১৭৬০ সনে অন্তুয়ার্পে। খুব ছেলেবেলাতেই নৌচিত্রকলাম় বিশেষ 
পারদশিত! অর্জন করেছিলেন তিনি। অন্তরয়ার্প আকাদেমির পুরস্কারও 
পেয়েছিলেন কয়েকবার । এই লময়ই তিনি আচ ডাচেস মারিয়া 
ক্রিস্টিনার নজরে পড়েন এবং তারই দৌলতে লিলে প্রাসাদের কাপ্টেন 
নিযুক্ত হন। পরে ল্যাকেন কাসেলেও অনুরূপ পদ পেয়েছিলেন 
সলগতিন্স । চাকুরিট। খুবই অর্থকরী ছিল। 

কিন্ত এরকম মন্ছণ জ্রীবনযাত্রা সলভিন্পের ভাগো ছিল না। দেশে 
হটাৎ বিপ্রব উপস্থিত হলো । সঙ্গভিল্পের পেট্রন আর্চ-ডাচেসকে আশ্রয় 
নিতে হলে অন্তিয়ার । সলভিজ্গ ভার অন্বগমন করঙগেন। আর” 
ভাচেসের মৃত্ধা পর্ধন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি । তারপর শ্কার হোম 
গগহ্ামের সঙ্গে বিদেশ ঘাত্র। কযেন। ইস্ট উত্তিয়। ক্যালেও্ার থেকে 
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জানা হায়, সঙ্গভিষ্দ ভারতবর্ষে এলে পৌচেছিলেন ১৭১১ সালে ল্য 
এট্রসকো জাহাডযোগে । 

ভারতবর্ষে আসার পর সলভিন্গের কার্যকলাপের প্রথম উল্লেখ 
পাওয়া যায় ১৭৯১ সনের ১৬ এপ্রিল সাখ্যা 'কালকাটা গেজেট'-এ । 
টিপু সুলতানকে পর়াছিত ঝরে কলকাতায় এক বিজয় উৎসবের আয়ো- 
জন করেছিলেন কনগয়ালিস ৷ গভনরের প্রাসাদ এতছুপলক্ষে স্মারক 
ছবি ও আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল । মাত্র ছ'দিনের মধ্যে 
সঙ্গভিম্প গঙ্নযয়ের প্রাসাদ সাজ্জাবার জনা একখানি ছবি একে দিয়ে- 
ছিলেন । পরের বছরও এদিনে অপ্ররূপ একটি প্মারক উৎসবের 
আয়োঞন করা তয়। 'কাঙপকাটা গে্সেট'-এ দেখি, এবারেও সলভিহল 
গভনয়েক বাড়ি সাঙভাবার জনা অনেকগুলি ছবি একে দিয়েছেন । 

কিন্ত এধরনের কাজ হামেশা পাওয়া যায় না। কাজেই জীবিকার 
জনা এর উপর নির্ভলু করা চলে না। তখনকার দিনে প্রতিকৃতি 
চি্রেণই ছিল চিত্রকলার সবচেয়ে অর্থকরী শাখা কিন্ত এই শাখাটির 
প্রতি সলতিদ্পের বিশেম কোনো প্রবণতা ফিল না--যদিও “ক্যালকাটা 
গেজেট'এর এক বিজ্ঞখি থেকে জানা যায় (২ অক্টোবর, ১৭৯৪) 
তিনি লঙ কন ওয়ালিস-এর একটি প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন । এটি 
একটি পেন্সিল স্ষেচের এচিং | তারতবর্ষে থাকাকালীন তিনি অস্তন্ত 
একটি তৈলিত্রও একেছিলেন। এটির নাম 'বারিপুয়ের (বারুইপুর ? ) 
ঘৃশা ।' কিন্তু এগুলো তার শখের কাজ । জীবিকার জনা সনি 
বেছে নিজেন এন্রতি এর কাজ । 

এই সময় আবে নামে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার কিছু ছুশ্ট- 
চিত্র একেছিলেন। তার ইচ্ছে ছিল, এগুলি তিনি বিলেত পাঠাবেন 
এনপ্রেতিং করার জনা । কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাআর হয়ে উঠল না। 
সত্রলোক ভখন সলভিম্সকেই এনগ্রেভার নিষুক্ত করলেন। কিন্ত শেষ 
পর্থস্ত এ-পরিকল্পনাও পরিতাক্ত ছয়। আানবেরি লিজে ছিলেন সুদক্ষ 
চিত্রকর । যনে হয় সঙগভিষ্দের কাজ ভার পছন্দ হয়নি । 
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সলভিন্প এত না দমে গিয়ে এমন একটা পরিকল্পনায় হাত দিলেন 
যার ভন্থা অন্তত বাঙালীদের কাছে তিনি চিরমন্মরণীয় হয়ে খাকবেন। 
তিনি ঠিক করলেন, বাঙালীদের আচার-বাবহার,। পোশাক-আশাক 
সম্পর্কে ২৫০ খানি রঙিন ছবির একখানি আলবাম প্রকাশ করবেন । 
তখনকার দিনেও বিজ্ঞাপন দেবার রেওয়াজ ছিল। ১৭৯৪ সালে ১২ 
ফেব্রুয়ারি ক্যালকাট। গেজেট-এ এক বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের সংকলের 
কথ। জানালেন সলভিম্স £ বারোটি খণ্ডে আলবামটি প্রকাশিত হবে। 
প্রতিটি ছবির দাম হবে এক সিক্কা টাকা । 

পরিকল্পনাটি ছুঃসাহসিকই বলতে হয়, বিশেষ করে একজন একক- 
শিল্পীর পক্ষে । তখনকার দিনে যানবাহনের শ্রব্যবস্থা ছিল না। 
জথচ দেশ তালে করে ঘুরে না দেখে একাজ সমাধা করা সম্ভব নয়। 
কানেই সলভিল্স যে সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করতে পারবেন ভেবে- 
ছিলেন তা পারেননি । বার কয়েক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
প্রকাশনের তারিখ পরিবর্তন করতে হয় তাকে । অবশেষে প্রায় 
স্ববছর পরে ১৭৯৬ লালের ২৪ নভেম্বর এক বিজ্ঞ প্রকাশ করে 
সলতিন্স জানান যে, তার কান্ড শেষ হয়েছে, আগামী মাসে গ্রাহকদের 
কাছে ছবিগুলি পৌঁছে দেওয়া হবে কিস্ত এই প্রতিশ্রাতিও তিনি রক্ষা 
করতে পারেননি । আযালবামটি শেষ পর্যন্ত গ্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৯ 
সালে। 

সলভিব্প শুধু যে দ্বেচ এবং এনগ্রেভিংই নিজ্ত ছাতে করেছিলেন 
তা নয়, যে কাগজে আলবামটি ছাপ! হয়েছিল, তাও তিনি নিজ হান্ছে 
গ্রস্ত করেছিলেন। 

১৭৯৯ সনে তিনি আলবামটির একটি ব্যাখ্যামূলক তালিকা ও 
গ্রকাশ করেছিলেন । কঙ্পকাতার “মিরর প্রেস'-এ এটি ছাপা হয়েছিল । 
গ্রকাশনের তারিখ ১ জানুয়ারি । 

সলভিক্সের আ্যালবাম আজকাল দুষ্প্রাপ্য । তার সব ছবি এখানে 
প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই ঠার ব্যাধ্যামূলক তালিকার একটি 


৮৩৬ 


সংক্ষিতত বিবরণ এখানে দিচ্ছি £ 

জ্যালবামটিয গ্েথমভাগে আছে বাটটি ছবি, বাতা দেশের বিডির 
গাত্ি ও তাদের পেশ! সম্বন্ধে । তাছাড়া ইওরোপীয়দের হাসগৃহের 
একটি চিত্র । 

দ্বি্ীয়ভাগ্ে আছে ইওয়োপীয়দের গৃহভৃতাদের পয়জিশটি ছবি । 
তাছাড়। দেশীয়দের বাসগৃহ ও মশ্ফিরের একটি ছবি--চিৎপুর থেকে 
নেছয়।। 

তৃ্ভীয়ভাগে ভারতীয় পুরুষদের পোশাকের আটটি ছবি । তাছাড়া 
একটি হিন্ুদ্থালী নাচের দৃণ্ট । 

চতর্থঠাগে ভারতীয় নারীদের পোশাকের আটটি ছবি। তাছাড। 
ইতি ও উটের ছবি। 

পঞ্ধমতাগে গাড়ি, ঘোড়া ও বলদের আটটি ছবি, দেই সঙ্গে 
চিৎপুরের উত্তরের একটি বান্তালী-অধুযমিত রাস্তার দৃশ্য । 

যটিতাগে নানা ধরনের পালকির আটটি এবং কালীথাট মন্দিরের 
একটি ছবি 

সঞ্তমতাগে সন্গযামী ও ফকিরদের দশটি ছবি । তাছাড়া গঙ্গায় বান 
ডাকার একটি ঘৃশ্ট ৷ 

ভতটমতাগে নানা ধরনের প্রমোদতরীয় তেরটি ছবি এবং কলকাতায় 
কালবৈশাখী ঝডের একটি দৃষ্ট । 

নবমন্তা্গে মালবাহী নৌকার সতেরোটি ছবি এবং কলকাতার একটি 
বাঙালীপাডার দৃশ্য । 

দমতাগে নানা রকম হু'কা ও ধূমপানের আটটি ছবি । তং 
চড়ক পৃঙ্তার় একটি দৃশ্য ৷ 

একাদশ ভাগে নান! প্রকারের বাসযন্ত্রের ছত্রিশটি ছবি এবং 
কলকাতার একটি দৃশ্য । 

সবাদশ ভাগে হিন্দুদের মানাবিষ উৎসব-পার্ধণ ও অস্তো টিক্রিয়ার 
বাইশখানি ছবি । 


৪ 


সলভিজোর পরিকল্পনা কত ব্যাপক ছিল এবং কত একাগ্র ছিল 
ভার সাধলা, এই তালিকা খেফেই পাঠকের তা আচ করতে 
পারষেন। 

সঙ্গভিব্ন হয়তো নিছক জীবিকার তাগিদেই এই কাজে ছাত দিয়ে- 
ছিলেন। ব্যাখ্যামূলক তালিকার ভূমিকায় প্রফারাম্তীরে ভিনি তা স্বীকারও 
করেছেন । তিনি লিখেছেন : “আমি এই কাড়ে হাত দিয়েছি এই 
ধারণা থেকে যে, সৌন্দর্য ও অভিনবন্ধের দিক থেকে ভারতবর্ষের যে-সধ 
দৃশ্য ইওরোপীয়দের কাছে আকধণীয়, ভার চিত্র-রাপায়ণ বা ভারতবর্ষে 
যে-সব জাতি বসবাস করে তাদের আচার-বাবহায়ে* বর্ণনামুলক ছবি 
জনসাধারণের কাছে প্রহণযোগা হযে । বিশেষ করে শ্রহণযোগা হবে 
তাদের কাছে, বরা কাল ভাঙজতবযে বসবাস ফরেছেন। দেশে 
ফিরে যাবার পর এই ছবিগুলি ঠাদেন যৌবনের শ্মৃতি, তাদের এক- 
কালের অতি-পরিচিত দৃশ্যাবল' ভাদের মনে পড়িয়ে দেবে । সেই সঙ্গে 
এই ছবিগুলির সাহাযো হিন্দৃস্টানের ভাধিবাসীদ্রে চরিত্র, আচার- 
ব্যবহার, পোশাক আশক, গ্ঠস্থালীর উপকরণ, উৎপাদন প্রথা, যুদ্ধ, 
জল ও স্মলপথের বিভিন্ন যানবাহন, ধর্মানু্ঠান। পাল-পার্ধণ এবং 
তাদের দেশের দশা সংস্থান সম্পর্কে তার। তাদের ইএরোপীয় বধুদের 
অবচিত করতে পারবেন ।” 

সলভিন্ের ধারণ! বার্থ হয়নি। সেকালে খর ছবি এতই সমাদৃণ্ত 
হয়েছিল যে, তার দেখাদেখি ওয্পেলি প্রমুখ গুনেফেই ভারতীয়দের 
আ[চার-বাঘহাহের চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । কিন্ত তাদের 
কারোর মধ্যে সলভিন্সের সমগ্রতা বা একাপ্রতার পরিচয় পাওয়া 
যায়নি । 

শুধু অন্যেরা লয়, সলভিন্দ নিজেই এই পাফলো অন্নুপ্রাণিত ইয়ে 
৯৭৮৫ লনে জানব একটি বিজি প্রকাশ কষে জাদাম ছে, প্রধার়ে তিনি 
দেশীয়দের ছুখ্যবয়বের ৩৬৯টি কিন এটিং-প্রর একটি ভাযালধাম প্রা 
করষেম। ছ্াসে সাসে আকাল বাঝে খণ্ডে সমপ্গাি এই জ্যালবখমটি 
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প্রতি খণ্ডের দাম হবে ১৬ পিক! টাকা এবং পুরো লেটটির দাম ১৬৮ 
মিক্। টাক! । গ্রাছকের অভাবে সঙ্গভিন্সের এই প্রচেষ্টা অবশ্য ফলবততী 
হয়নি । আগেকার আলবামটি হাতে না পেয়ে নতুন করে আবার 
চাদ! দিতে অনেকেই রাভী হয়নি | 

কলকাতা থাকার সময়--অবশ্য সলতিন্স জীবিকার জন্য জন্য 
কাজও করেছেন । পুরানো ছবির পরিচর্যার কাজ করে বেশ কিছু 
জর্থেপার্ভন করেছিলেন । তাছাড়া কৌচ প্রশ্বতকারক স্টয়াটের কাছে 
পালকি চিত্রণের কাজও করেছিলেন কিছুদিন । যে-সে পান্ধী নয় অবশ্য 
-দেশীয় রাক্জা-রাজড়াদের পালকি-চিত্র করাই ছিল তার কাজ। 
মলতিত্দ চিত্রিত্ত প্রথম পালকি দুটি কিনেছিলেন লর্ড কনওয়ালিস, 
মহীশৃরের যুবরাঞজদের উপহার দেবার কম্য। প্রতোকটির দাম পড়েছিল 
উ-লাত হাজার টাকা। এইভাবে প্রচুর বিশ্ব সঞ্চয় করেছিলেন সলতি্স। 
ইংরেজ শিল্পী যেইলি শিল্পী ওঞ্িয়াস হমফের কাছে যে-সব চিঠিপত্র 
লিখেছিলেন (১৭৯৫ ) তা থেকে জানা যায়, সলভিন্স প্রায় ৪০,০৯৯ 
টাকা জমিয়েছিজেন । 

সঙ্গতি কবে এদেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জান! যায় 
না। কিন্তু ১৮*৪ সালের পর ইস্ট ইগ্ডিয়া রেজিস্টারে আর তার নাঙ 
পাওয়া যায় না। সঙভিন্স তার আযলবামের পারী সংস্করণের ভূমিকায় 
লিখেছেন, তিনি ভারতবধষে পনেরে। বছর কাটিয়েছেন । 

ইওরোপ-যাত্রাপথে স্পেনের উপকূলে জাহাজডুবিতে সর্বস্বান্ত 
হয়েছিলেন সঙ্গতিস্প। ছবিগুলি এবং কিছু নোট ছাড়া আর কিছুই 
বাচাতে পারেননি তিনি । 

ইওয়োপে ফিরে পারীতে এসে বসবাস করতে থাকেন সঙ্গভিম্প । 
ইতিমধো এক ধনী ইংরেজ মিলাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি । এই 
মহিলার বিশ্বের উপর নির্ভর করে এবারে সলভি্স ভার জ্যাবামের 
এফাটি নতুন সাস্করণ প্রকাশে উদ্ধোগী হন। প্রকাশন কার্য শুরু ছয় 
১৮৯৮ সালে এবং শেষ হয় ১৮১২ সালে। এই সব্করণটিতে ১৪৮টি ছি 
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আছে আর তরে সঙ্গে আছে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় পরিচয়-লিপি । 
এই পারী-সংস্করপটির নাম ছিল 168 1771750008 ব। হিন্দুরা । 
ট্রতিমধো ১৮০৪ সনে এডোয়ার্ড অরমে নামে জনৈক ইংরেজ লগ্ডুন 
থেকে বিনা অন্রমতিতে সলভিন্সের আলবামের একটি ছাটকাট-করা 
সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন “দি কর্টিউমস্‌ অব হিন্দুস্থান' নাম দিয়ে । 
এতে আছে মাত্র ৬০টি ছবি । এর অধিকাংশ এনগ্রেতিং করেছিলেন 
স্কট । সঙলভিন্সের স্বকৃত এনগ্রেভিং-এর চেয়ে এগুলি উৎকৃষ্টতর | 
সলভিন্দ কিন্তু এতে খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন । আলবামের পারী- 
সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন “জনৈক এডোয়ার্ড অরমে 
জ্ণ্ডন থেকে একটি ছাটকাট করা সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। কলকাতা 


থেকে আমি একসেট স্কেচ প্রকাশ করেছিলাম । এটি তার থেকে জাল 
করা হয়েছে বলা যায় ।” 


জীবিকার তাগিদেই হয়তো! সলভিন্দকে ভারতবাসীর আচার- 
বাবহারের চিত্রায়ণে উদ্বদ্ধ করেছিল কিন্তু তা সহেও ভারতবর্ষকে 
তিনি যে ভালোবেসেছিলেন তাতে সন্দেহে নেই। ছবিগুলির প্রতিও 
ছিলি তার অসীম-মমত] | পারী-সংস্করণটি প্রকাশিত হবা” পরও তিনি 
তৃপ্ত হতে পারেননি । সঙ্গভিম্দ আবার তার চিত্রাবল্সীর একটি 
কোক়্ার্টো সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হন, কিন্তু কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত 
হবার পরই তার এই নবতম প্রয়াস বাথ হয়। এই হই আঙলবাম 
প্রকাশ করতে গিয়ে ভার স্ত্রীর বিত্ত নিঃশেধিত হয়ে যায়। ফলত 
শেষ জীবনে ডাকে আথিক অনটনেন মধ্যে কাটাতে হয়েছে। 

সাঙ্ভিন্পস শেষ ভ্রীবনে আবার স্বদেশে ফিরে গিয়েছিঙগেন। 
সেখানে অন্তয়ার্প বন্দরে ক্যাপ্টেনের পদ পেয়েছিলেন । এখানে 
একটু স্থিতি হতেই তিনি নতুন একটি গ্রন্থ গ্রকাশের সংকল্প করেন 
তারক ও চীন ভ্রমণ সম্পর্কে । এতে ২** ছবি ইত্যাদি থাকবে বলে 
জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংকল্প কার্ধে পরিণত করতে পারার পূর্বে 
১৮২৪ সালের ১* অক্টোবর অন্তয়ার্পে তার মৃত্যু ঘটে । 
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ভেরেম্চাশিন ও অন্যান্যরা 





চি ক্ারিয়। স্মৃতিসৌধে ঢুকে ডানদিকের একটি ঘরে গিয়ে 
'আপন।কে থমকে দাড়িয়ে পড়তে হবে । সামনে লার। 
দেয়াল গুড়ে মস্ত একখানা ছবি--এক রাজকীয় শোভাধায্োর | 
রাজা সপুষ এতোয়াড' প্রিন্স অব ওয়েলস কিসাবে ভারত 
পরিঅমণের সময় জয়পুর গিয়েছিলেন । ভায়ই সম্মানে জয়- 
পুরের মহারাঙ্ডা রাম লিংহ আয়োজন করেছিজেন এই 
শোভাযাত্রার । সে হচ্ছে ১৮৭৬ সালের কথা। 

মিছিলের পুরোভাগে নানা কারুকাধখচিত হাওদাসজাট। হাতির 
উপর মহারাজা রাম পিংহ আর প্রিজ্স অব ওয়েলস । তারপর 
আরও একসার হাতি । তার উপর আছেদ রাজকর্মচাকীর। 
আর জাছে সেপাই-সাঞ্সী, পাইক-বরকন্দাজ । পিছনে দেখা 
যাচ্ছে জয়পুরের হিখ্যাত রাজগ্রাসাদ । কৌতূহলী পথচারীর 
বিশ্বারিত চোখে নিরীক্ষণ করছে রাজকীয় এশ্বর্যের এই বর্ণাঢা 
শোতাধাত। । 

খানতুত গতিময় ছবি, বিচিত্র বর্ণসঙ্গায়োছে সমুজ্ল । হে হবে, 
ইতিহাসের বিবণ কঙছুট একটা পাতা যেদ যাগ্ছস্কলে হঠাৎ 
ঝাপে-রসে সঙ্জীবিত্ত হয়ে উঠজ চেখেনা সামনে । 

ছ( বটি গত্ত অভাবী বিখ্যাত রুশ চিতকার ভেক্েল্চািদের জা ৷ 


ভিনি সে-মঙয় জয়পুর উপস্থিত ছিলেন এবং শোভাবাত্রার় স্কেচ করে 
নিয়েছিলেন । 

ছবিটি ছিজ এভোয়ার্ড ম্যাঙ্গে নামে এক আমেম্ষিকান ভঙলোকের 
সম্পত্তি । জয়পুরের মহারাজা ১৮৯৫ সালে হবিটি ঠার কাছ থেকে 
কিনে ভিক্টোরিয়া শ্বতিসৌধকে উপহ্থার দেন ।১ 

ভ্যাসিলি ভ্যাসিজিয়েভিচ ভেয়েস্চাগিন ভারতে এসেছিলেন ছুধাঃ 
১৮৭৪ সালে আর ১৮৮১ সালে এফুনে বছর ভিন-চায়েক তিনি 
ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন । 

ভেরেশ্চাগিন অবশ্ঠ ভারতে প্রথম রুশ-পর্যটক নন, এমনকি প্রথম 
রুশ চিত্রশিল্পী নন। পর্যটক আফানিলি নিকিত্বিন ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন পঞ্চদশ শতাবীতে । তিনি ছিলেন বণিক | ভু'খানি 
জাহাক্তে পণ্যসম্তার সাঙ্গিয়ে ভঙ্গ! নদীপথে তিনি যাচ্ছিলেন পাসে 
বাণিজ্য করতে । পথিমধ্যে একদল তাতার দশা ষ্টার একটি জ্তঞান্থা্ত 
দখল করে এবং অনাটি চুণ বিচর্ণ করে দেয় । এরপর শেমাহিন দূতের 
জাহাজে করে নিকিতিন কাসপিয়ধ সাগর পর্যত্ত পাড়ি দেন । সেখান 
থেকে ডবুবন্ট ও বাকুর মধ্য পিয়ে ক্লপথে পারসো আসেন সেখান 
থেকে পরে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। নিকিতিন ারগবষে 
এসে পৌঁছন ১৪৭০ সালে । চার বৎসর তিনি ভারতে দ্ধিলেন ৷ ফিরতি 
পথে স্মোলেনস্ক পৌছবার আগেই ঠার মৃতা হয়। নিফিতিন ভাল 
ভ্রমণের অভিজ্ঞত' একটি ডায়রিতে লিখে রেখেছিলেন তৎকাঈ'ন 
ভারতবর্ষের এক কোতৃহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয় যায় ভার এই 
জমপবৃত্তান্তে ৷ 

ভারতে প্রথম রুশ-সংগ্কাতির দূত বলে ধাকে চিহ্রিত কর! বায় তিনি 
হল্গেন গেরাসিম লেবেদেফ (১৭৪৯)। তিনি মাড্রাজে এসে পৌচেছিজেন 
১৭৮৫ সালে । তখন ঠার বয়েন মাত্র ৩৬ বছর দরিদ্র কৃষক 
পরিধাযে জন্ম, সাংগীতিক প্রতিভা ছাড়া আর কোনো সম্থল তার ছিল 
না। এ সম্বগ নিয়েই তিনি বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছিলেন । 


৮৯ 
বিশ 


অনুপ্লেখা ছ'টি বছর দক্ষিণ ভারতে কাটিয়ে অবশেষে ছিনি কলকাতা 
এসে পৌস্ছলেন আঠারো শতকের শেষ হামে । এআসা সভিকারের 
আগমন | জেবেদেফ আবিষ্কার করলেন কলকাতাফে' আর কলকাতা 
আবিচায় ককল লেষেদেফকে | “সংগীত সাধনা এবং সাগীত শিক্ষা- 
দানেয় মাধামে তারা পরিচিতির চৌহদ্দি ক্রেমশ বধিত হতে থাকে। 
ভিনি শুধু নিজের দেশের স্বর সাধনার মধ্যেই ঠার শ্শিক্ষাকে আবদ্ধ 
রাখতে চাননি, তিনি ভারতীয় সংগীতের শ্ররত্তরজে গানের তরী 
ভামিয়েছিলেন । বলা বাহুঙ্গা তিনিই প্রথম বিদেশী সংগীতশিল্পী যিনি 
প্রাচা ও প্রন্তীচোর শরধারার যু্মবেণী রচনা করেছিলেন 1” 
গেরাসিম জেবেদেফের নাম অবন্ট এদেশে সাধারণত প্মরিত হয় 
বাস্তলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস প্রসঙ্গে কিন্ত তিনি রুশ 
গ্রাচাবিষ্ঠা, বিশেষ করে ভারতবিস্ারও একজন পর্খিকৃৎ । 
১৮১৭ সালে তার মৃতু হয়। পিতার্সবার্গ ( ব্ঠমান লেনিনগ্রাদ ) 
সমাধিক্ষেত্রে তার স্মৃতিফলকে জেখা আছে £ 
66 1198  1480909%+ 0928881]0) (05000৬101), 
17019)80 0011961020) 00818506101 100881) 81008001828, 
(০০৬7৮ 09010881107 800 00৯59118179 0190. 020 এ] 
16, 1887 ৪৮ 009 ৪8০ ০৫ 565৪0৮৮. এরপর আছে কবিতার 
একটি শুবক : 
78০ 9৪ 118৮ 01 £085)898 8008 
10 10896 10018 60 6৬৩1, 
[53৮ 609 11701518008 80708 
£100 ৮0 808889 6008)7 60050600780]. 
ভারতবধে আগত প্রথম রুশ চিত্রশিল্পীর নাম সাঙ্গতিকভ । 
ভেয়েস্চা্গিনের তেত্রিশ বছর জাগে এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রেখার 
পটে বচ্দী কয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি । সাঙলতিকভ ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন হ'বার--১৮৪১-৪৩ সালে জার ১৮৪৪-৪৬ সাঙগে। 


এক 


ভারতবর্ষ সালভিকতের মনে গভীর প্রভাব বিস্বায় করেছিল। 
'ভায়তের চিঠি' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন “ভারতের একতি মদোমুধকর, 
সম্পল অথচ বন্য এবং রাজকীয় ।” এদেশের গ্রখা-গ্রকযণ এবং মানুষের 
নীভিবোধও তাকে বিশেষভাবে আকৃই করেছিল । 

সাঙগতিকভের ক্ষেচের মধ আছে প্রীত্মবলয়ের দৃষ্ঠচিত্র, ভালগাছ, 
ভাকতীয় কুটির, শ্রম হর্সযমালা, পাল-পার্ধণ, রাজপথে মানুষের শোভা 
যাল্তা, শ্লথগতি অতিকায় হত্তি এবং বন্য জন্তু । তার স্ষেচের ভিত্তিতে 
বচিত হয়েছে অসাথা লিখোগ্রাফ । ভারত জরমণে বেরিয়ে তিনি 
সেখানকার মানুষের জাবনযাত্রা খুঁটিয়ে খু'টিয়ে লক্ষ করেছিলেন। 

তার ছবির আলঙলবাম এবং ভ্রমণবৃত্বাস্ত খাটিয়ে লক্ষ করলেই দেখা 
যাষে তার আশেপাশের ভীবনযাত্রাকে কী তীক্ষভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ 
করেছিলেন । ভারতবর্ষের প্রাকৃত্তিক সৌন্দ্ঘ সম্পর্কে তার উচ্দুসিত 
বর্ণনাই হয়তো ভোরশ্চাগিনকে এদেশে আসবার প্রেরণ। জুগিয়েছে । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আরও ছু'জন রুশ শিল্পী ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন । তাদের নাম কারাজিন আর সামোকিশ ! 

ভেরেশ্চাগিনেব পেশা ছিল সৈনিক বৃত্তি আর নেশা দেশভ্রমণ ও 
ছবি তাকা। জাতি-বিগ্ভাতেও তার উৎসাহ ছিল। ইওয়োপ, 
আমেরিক। ও এশিয়া এই তিল মহাদেশেই তিনি বাপকভাবে পরিভ্রমণ 
করেছিলেন । - 

১৮৪২ সালের ২৬ অক্টোবর নভোগোরোদের অন্তর্গত চেরেপোভৎলএ 
এক অভিজ্াতবংশীয় জমিদার-গৃছে ভেয়েশ্চাগিনের জন্ম । মায়ের কাছ 
থকে তিনি পেয়েছিলেন তাত্ার-রক্ত । 

আট বছর বদ্লূপে ঠাকে জারক্ষোয়ে সেলোতে আঙ্গেকজাণ্ডার 
ক্যাডেট কোরে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তিন বছর পরে সেপ্ট 
পিত্বার্সবার্গের ( অধুন! লেনিনগ্রাদ ) নৌবাহিনীর শিক্ষাঙয়ে ভর্তি হন 
ভিনি। প্রথম সমুক্রযাত্র। করেন ১৮৫৮ সালে। 

নৌবাহিনীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কয়ে উতভীগ হয়েছিলেন 


৪১ 


ভেরেন্টাগিন, কিন্ত সৈস্াগলে যোগ না দিয়ে মনোনিতবশ করেন শিল্প 
চায় । সেন্ট লিততারসবার্গে এবং পয়ে জেরোমের অধীনে তিনি অঙ্কন" 
বিষ্তা শিক্ষা কয়েন! ১৮৬৬ সনের সাঙ্গোতে তার প্রথম ছবি 
প্রদশিত হয় । 

পয়ের বছর জেনায়েল ক্ম্যানের তৃকিস্তান অভিযানে যোগ 
দেন ভেয়েশ্তাগিন এবং সঙ্গয়কন্দ অবরোধের সময় বীরদের জনা সেন্ট 
ভষ্জ পদক প্রাপ্ত হন। 

ভের়েস্চাগিন দৈনিক ছ্রিলেন বটে, কিস্ত তাই বলে যুদ্ধের 
নৃশংসতার তিনি গুণকীর্ন করেননি । তৃকিস্তান অভিযানের অভিজ্ঞতার 
ভিন্তিত্ে ভ্ভিনি যেসব ছবি এফেছিলেন ভাতে বরং তার যুদ্ধের প্রতি 
অনাসক্তির়উ পরিচয় পাওয়। যায় । 

গড়াই থেকে ফিয়ে প্যারী এবং মিউনিখে তিনি ছবি শ্গাকার কাছে 
আত্তনিয়োগ কয়েন ' কিছুকাল কঠোর পরিশ্রমের পর একটি 
প্রদর্শরীরও আয়োজন করেন। তার মধো ছুটি চবি সেফালে বেশ 
খানিকটা রাজনৈতিক উত্জেজ্তন। সি করেছিল । একটি ছবির নাম 
দিল যুদ্ধের মাহাত্া' । ছবিটির বিষয়বন্ত-সানুষের খুলির একটি 
পাঞ্ছাড়। ভার ওলায় লেখা--“অতীত, বর্ভমান ও ভবিষ্যতের সকঙ্ 
দিশ্িষ্জয্নীর় উদ্দেশে" উৎসর্গ করা হল। ছবিটি বর্তমানে মন্তোর 
শ্রধিখখাত টরেটিয়াকত চিত্রশালায় রক্ষিত আছে । অপর ছবিটির নাম 
'পরিতাক্ত' ৷ সঙ্গীদল পরিতাক্ত এক মুমুযু সৈনিকের মম্পর্শ 
জলেখা এটি । 

সৈনিকবৃঙ্ছি সম্পর্কে অশ্রদ্ধ৷ জাগাতে পারে «ই আশকাফ বি 
ভটিয প্রদর্শন সেকালে নিষিদ্ধ কর! হয়েছিল 

ভেয়েম্চাগিন ছিলেন অক্লান্ত পরিব্রাঙ্ক | ভাবতে আসবার লময 
তিমি তিব্বত ও হিঙ্গালয় ঘুরে আসেন । তার আঙ্গে, ১৮৬৯ সনে তিনি 
গিয়েছিলেন ভুকিস্তান ভ্রমণে । 

ভেয়েশ্চাগিন যখন ভারতে আসেন, তখন তিনি চিত্রবিদ্ভায় ফখষ 


কব 


পারদশিত্কা অর্জন করেছেন। ভীায় ভারত-বিধয়ক ছবিতে এই আরন- 
নৈপুণোর বথেষ্ই পরিচয় পাওয়া যায় । বিদেশী চিত্রকরদের ছবিতে 
দেশীয় মানুষের আকৃতিতে যে়প বিদেশী ভাপ থাকে তা এখানে 
একেবারেই অনুপস্থিত । 

ভারতে এসে ভেরেশ্চাগিন সংকল্প করেছিলেন, ইংরেজরা কিভাবে 
বজপূর্বক এদেশে সাম্াজাবিষ্তার করেছে তা নিয়ে একটি গ্রামাণিক 
চিত্রমালগা বচন। করবেন । ভেয়েশ্চাগিন নিজে এ-সম্পকে লিখেছিলেন, 
“ছবিগুলির বিষয়বন্ক এমন হবে যে, তা ইংয়েজের চামড়াও বিচ 
করবে ৮” কিন্তু এসংকল্ল তিনি কাধে পরিপত্ত করে যেতে পায়েননি । 

এই পর্যায়ের মাত্র কয়েকটি ছবিই তিনি সমাপ্ত করে যেতে 
পেরেছিলেন । তার মতে সবচেয়ে বিখাত ছবি হঙ-_“সিপাহীদের 
কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে 1” সিপান্থী বিদ্বোহের ঘটনার 
উপর ভিত্তি করে ছবিটি কা । 

ভিরেশ্চাগিন যখন এদেশে আসেন, ভার যোলে। বন্ধর আগে 
ভারতের প্রথম সশস্ব স্বাধীনতা সংগ্রামকে (১৮৫৭-৫৮ ) রক্তের বঙ্থায় 
ডুবিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা । কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে 
মছারাণং ভিক্টোরিয়া স্বহত্ডে সাগ্রাজাতার গ্রহণ করেছেন৷ সিপাহী 
বিদ্রোহের ঘটনা ভেবিশ্চাগিন ন্বচঙ্গে দেখেননি । উত্তর তারতে 
ভ্রনণকালে সম্ভবত লোকমুখে তিনি বিড্রোছের বিৰরণ শুনেছিলেন । 

ভেরেশ্চাগিনের ভারত-ভ্রমণ সম্পফিত তথ।াদি বিরল | যতদুর 
জানা যায়, তিনি সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় মহারা ্র, বাঙলা, রাছ- 
পুতনা, আগ্রা, এলাহ্বাবাদ এবং আরও কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রেমণ 
করেছিলেন 

তার থেকে তিনি প্রায় দেড়শ স্কেচ ও ছবি একে নিয়ে 
গিয়েছিলেন ৷ ইচ্ছে ছিল, দেশে ক্রয়ে সময়-ম্রযোগমত এগুলি দ্িনি 
সম্পুপ করবেন । কিন্ত দেশে ফিরতে ন৷ ফিরতে আবার লড়াইয়ের 
বাজনা বেজে ওঠে । ১৮৭৭ সালে রুশ বাহিনীর সঙ্গে জাবার তুরস্ক 


৯৩ 


অভিযানে হেসে হয় তাকে । ফলে শিল্পচর্চায় আবার বাধ! পড়ে 

এবারফার যুদ্ধে তাকে কিছু বাত়িগত কষসুক্ষত্তি ত্বীকায় করতে হয় । 
প্লেতনার যুদ্ধে তার ভ্রাতার মৃত্যু ঘটে । রাণ্তাচুকের নিকট দানিয়ুব 
পায় হযায় সময় নিজে তিনি গুরুত্ররূপে আহত হল । 

যুদ্ধশেঘে তিনি কিছুকাঙ্গ সান ভ্েফানোয় জেনারেঙ্গ স্কোবোলেছের 
সচিষের কাঙ করেছিলেন । অতঃপর তিনি মিউনিখে এসে বসবাস 
করতে থাকেন । ভেরেশ্চাগিনের বিখ্যাত যুদ্ধের ছবিগুলি এই সময় 
জাকা । এত ভ্াড়াতাডি তিনি এই ছবিগুলি "শষ কয়েছিলেন -ঘ. 
গুজব রটে গিয়েছিল, তিনি সহকারী নিয়োগ করেছেন । 

দ্বিভীয়ঘার ভারত-ভ্রমণের শেষে (১৮৮৪) তিনি সিরিয়া ও 
প্যালেন্টাইন ঘুরে এসেছিলেন এই ভ্রমণেব অভিজ্ঞত্তার ভিত্তিতে 
তিনি নিউ টেস্টামেপ্টের কতগুলি ছবি ঠাকেন। এই ছবিগুলিও 
সেকালে যথেষ্ট বিতক স্টি করেছিল ্‌ 

নেপোলিয়নেয় রুশিয়া অভিধানের বিষয়বন্তব অবলম্বন করেও তিনি 
কিছু ছবি এফেছিলেন। হলন্তয়ের 'ওয়ার আখ পীস' নাকি ছবি- 
গুলিয় প্রেরণা জুগিয়েছিল পরে, এই বিষয়ে একটি বইও তিনি 
লিখেছিলেন । ১৮৯৩ সালে মক্ষো থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। 
ভেয়েজ্চাগিন তথ্খন মক্কোতেই বসবাস করছিলেন । 

যুদ্ধের প্রতি বিশেষ আসক্তি না থাকলেও যুদ্ধ বারে বারে 
ভেযেশ্চাগিনের় শিল্পচ্চায় বাধা স্যটি কযেছে । রুশ বাহিনীর সঙ্গে 
মা্ুরিয়া যেতে হয়েছে কে, আমেরিকান সৈশ্যদলের সঙ্গে ফিলি- 
পাইনে। রুশ-জাপান বুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ কয়েছিলেন ! এই যুদ্ধে 
রুশিয়ার পরাজয় ঘটে আয় এই যুদ্ধেই পোর্ট আর্থারের় সন্গিকটে 
পেস্ত্রোপাতঙ্গত স্কএ জ্ঞাহানত-ডুবিত্তে ( ১৩ এক্রিল, ১৯৪ ) মৃত্যু ঘটে 
হেয়েশ্চাগিনের | জাছাজটি জাপানীর। ডুবিয়ে দিয়েছিল । 

ছেয়েম্চাখিন ভায়ভবধফে পিছিয়ে-পড়া। যনৃস্যময় দেশ হিসাবে 
দেখেনদি--ভারতের সুপ্রাচীন সস্কৃতি, তার শিল্পকলা ও স্থাপতাবিভার 


৯৪ 


গৌরবময় এতিন্থ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি । তার ভারগবিষয়ক 
ছবিগুলির মধো তাই একটা মুক্ত অনাবিল দৃতিতঙ্ষিয পরিচয় পাওয়া 
হায়। ভারতের স্থাপত্তাকলার নিদর্শন-_মঙ্গিয়, যসভিদ ও মিনারের 
অনেকগুলি ছবি একেছিলেন তিনি । অধিশ্রর়ণীয় ভাজমহলের ছবিও 
বাদ দেননি । 

রীতির দিক থেকে ভেরেশ্চাগিন ছিলেন বাণ্াবপন্থী। ফলত তার 
ছবি থেকে তৎকাঙ্গীন তারতবধের নানা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সংস্থান এবং 
মানুষের আচার-আচরণ এবং বেশতৃষার একট। প্রামাপা পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই দিক থেকে তার ছবিগুলি ইতিহাসের উপকরণও বটে । 

ভারতবর্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাড়া দিষ্পীর লালকেন্ার চিন্র- 
শালায়ও তার কয়েকখানি ছবি আছে । ভেরেম্চাগিনের অধিকাংশ 
ছবিই অবশ্থা রক্ষিত আছে মক্ষোর ট্রেটিয়াকত চিত্রশাঙ্গায় । 


নির্ষেশিকা 
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আরও কয়েকজন বিজেশী শিল্পী 





গু পৃষ্ঠাুলিতে বসব শিল্পীর কথা আলোচনা করা 
হয়েছে ভাঙাক়্া আরও আনেক ইওরোপায় শিল্পী আঠায়ে? 
উনিশ শতকে এদেশে এসেছিলেন কিস্তু ঠাদের সম্পর্কে 
হথ্যাদি বিশেষ পাওয়া! যায় না! আচার সাহেবের হিসাব 
অশ্ুসায়ে এই ধরনের শিল্পীর সংখা) ছিল ৬০ । পূর্বেই সে 
কথা বলা ভযেটে। এঁদের মধে। অনেকে ছ্বিলেন পোর্রেট 
»ফিয়ে। তাদের বাদ দিলেও আর ধীর বাকী থাকেন 
£দের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সম্পর্কেই কিছু তথ্য তবু জ্োগাড 
করা গে । “সদিক থেফে আমা আলোচনা নিশ্চয়ই 
সামাবঞ্চ এব* আসম্পণ ! তবে এখানে একথাও অব্য বলা 
ধনে পাবে, বিষয়টি নিয়ে বাঙল' ভাষায় আলোচনা কমই 
হয়েছে । সেদিক থেকে হয়তো! এই অসম্পুরণ আলোচনাও 
এফেবায়ে নিবর্থক লয় । 

বিশু না হোক, আরও কয়েকক্ন শিল্পী সম্পর্কে আরও কিছু 
তথ্য পাওয়। যায় ফেরি সাহেবের (৮৮. [ন. 08165) 'দ গুভ 
গুন ডে অব অনার়েব, জল কোম্পানি গ্রন্থে । ১৮৮২ 
সাংল শ্রকাশিত 'প্ট প্রশ্বটি খেকে তথাছি এই প্রন্থের অন্যান 


নিবুদ্ধেণ ব্যবহার ঝর! হয়েছে কিন্তু ব্যান স্্যাযটি পুরোপুরি এ 
গ্রন্থ থেকেই নেওয়া, চিক তরজমা নয়, ভাবানুবাদ । স্থান বিশেষে 
কিছু সংক্ষেলও কর! হয়েছে । 


হি 


মিঃ হিকি তার তারতের দিনগুলি কাটিয়েছেন প্রধানত মাঞ্জাজ 
প্রেসিডেন্সিতে । ১৭৯৯ সাঙ্গের অক্টোবর মাসে এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি 
ঘোষণা করেন, শ্ীরঙ্গপত্তন দখল সম্পর্কে নিয়োন্ত কয়েকটি ছবি 
আকার কাজ্জে হাত দিয়েছেন তিনি : শ্রীরঙ্গপত্তন ক ক্রমণ, প্রাসাদে 
রাজকুমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, টিপুর দেহাবশেষ আবিষ্কার, রাজার 
পরিবারবর্গের সঙ্গে মন্বীশূরের কমিশনারের প্রথম সাক্ষাৎকার, টিপুর 
অস্্েটি, টিপূর পতাক। সহ সেপ্ট জর্জ ছুরগে লেফটন্যাপ্ট হযাযিসের 
সংবর্ধনা, মহীশৃরের মসনদে রাঙ্জার অভিষেক | বলা হয়েছিল লগ্ুনের 
বিশিষ্ট শিল্পীরা এই ছবি থেকে এনগ্রেভিং করবেন। 

১৮০ সালের ৪ মে, শ্রীরঙ্গপত্তন দখলের প্রথম বাষিকীত্ে আর্ল 
আৰ মরনিংটনের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রদশিত হয় । 

হকির নধচেয়ে শ্র্পরিচিত প্রতিকৃত্তি চিত্র হল জোসিয়াম ওয়েবের | 
তিনি মাদ্রাজ মিভিল সাভিসে ছিলেন । ছবিটি যখন লাকা হয় তখন 
তিনি ছিলেন মাজ্াজ গভনমেণ্টের চিফ সেক্রেটারি । এই ছবিটি 
থেকে এনগ্রেভিং করা হয়েছিল এবং একটি প্রিন্ট ডিউক অর 
ওয়েজিংটনের ঢাইনিং রূমে শোভা পেত । 


ওজিয়াস হুমক্কে 


ওজিয়াস হমফ্ে বাঙলাদেশে আসেন ১৭৮৫ সালের গোড়ার দিকে। 
মিনিয়েচার ছবি জাকিয়ে হিসেবেই ছিল ডার খ্যাতি । তার জন্ম ১৯৪২ 
সালে হুনিটনে এবং সেখানেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। 

চিত্রবিভায় তার পারদশিতা দেখে তার পিছা-মাতা ঠাকে লগ্ন 


৯৭ 


পাটিয়ে দেন, যাতে ভিনি ভালো করে এ বিন! আয় করতে পায়েন। 
ছোটোবেলা থেকেই সম্ভবত গায় ছোটো আয়তনের গ্রত্তি আকষণ 
ছিল, ভাই ঠাকে ছিলিয়েচা় পেন্টার স্যামুয়েল কঙিন্পের কাছে 
পাঠানো হয় । 

হমক্রে লগুনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন ১৭৬৪ সালে। 
ঠায় বয়েস খন বাইশ । অন্কালের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়ে । ১৭৬৬ সালে ইলেগ্ডের রাজ তাকে রাণী এবং রাজ-পরিবায়ের 
অঙ্যানাদের মিনিয়েচার বি আকার কাজে নিধুক্ত করেন । 

লগুনে হমফ্রের দিন বেশ ভালোই কাটছিল কিন্তু ১৭৭৩ সাজে 
ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর আঘাত পান এবং তার স্থাস্থা 
ভেঙে পডডে। শ্যান্থোজ্ছায়ের জনা তিনি দেশভ্রমণে বার হন এবং 
রোম, নেপ জস্‌ ভেনিস প্রভৃতি স্থানে যান ! অনেক শিল্পীই এসব স্থানে 
গিয়ে নতুন করে প্রেরণা পেয়েছেন কিন্তু হমফ্রের ক্ষেত্রে ফল হয় উপ্টো। 

এসব স্থানে পরিভ্রমণ কয়ে তার ধারণ! হয় বডো ছবি আকতে না 
পারলে শিল্পী হিসেবে সার কোলে তবিষাৎ নেই । কিন্তু বডো৷ ছবি 
আকার দক্ষতা সতিই চার ছিল না। বড়ে ছবিগুলো খুব একটা 
লমাদয়ও পেল না । কিছুটা ভগ্রমনোরথ হয়েই তিনি ভারত-যাত্রা করেন। 

ভারতে এসে আবার তিনি ভার পুরনো শৈলীতেই ছবি আকা 
শুরু করেন এবং কলকাতা, মুশিদাবাদ, বানারল ও লখ নৌতে যথেষ্ট 
সমাদয় পান । এসব জায়গাতে অনেক দেশীয় রাজা এবং সন্তান 
ব্যক্তিদের ছবি একে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। 

মাত্র তিন বছর তিনি ভারতে ছিলেন। তারপর স্থাস্থ্য তেঙে 
পড়ায় তাকে দেশে ফিরে যেতে হয় । 


জন স্মার্ট 


জু প্যার্ট মাভ্রান্ত এসে শৌছান ১৭৮৮ সালে। তখন তার বয়েস 
পঞ্চাশ | ভিনিও ছিজেন মিনিয়েচায় পেস্টায । 


উঠ 


শিল্পী ছিমেবে লগুনে ভিনি যথেষ্ট সমাদয় পেয়েছিলেন কিন্ত হতেই 
পয়সা পাননি । তাই শেষ পর্যস্ত ভারতের উদ্গেশ্যে যাত্রা করেন । 

তিনি গ্রথমে আসেন মাত্রাজ, পরে সম্ভবত কলকাতা এবং পথ. নৌ 
গিয়েছিলেন । সর্বত্রই ভার সিনিয়েচার ছবির যথেষ্ট সমাদর হয়েহিল। 
তার অন্কন ছিল নিখুত এবং রঙেয় বাবার অতি মনোরম । ভাবতে 
তিনি ছিলেন সাকৃল্য পাচ বছর । তারপর জণ্ুন ফিরে যান । 

উার ছেলে, তারও নাম জন স্মাট--মাগ্রাজে ছিলেন । ১৮০৯ সালে 
তিনি মাঞ্রাক্তে মারা যান । তিনিও ছিঙ্গেন শিল্পী। ১৮*৭ এবং 
১৮০৮ সালে তার ছবি আকাডেমিতে প্রদশিত হয় 


আর্থার উইলিরম ডেভিস 


আর্থার উইলিয়ম ডেভিসের জন্ম ১৭৬৩ সালে জণ্ডনে। তীয় 
বাবাও ছিলেন শিল্পী । অল্প বয়সেই তার মধ্যে শিল্প গ্রতিভার স্করণ 
ঘটে। মাত্র ১* বছর বয়মে কোম্পানি ঠাকে ড্রাফটস্ম্যান হিসাবে 
নিযুক্ত করে এবং আন্টিলোপ জাহাজে তিনি সমুদ্র যাত্র। করেন। 
উত্তর আ্যাটলার্টিকে জাহাজটি ডুবে যায়, তারা কোনোমতে একটি 
জাহাক্ত নির্মাণ করে মাকাও গিয়ে পৌঁছান । 

ডেভিস কলকাতা আসেন ১৭৯১ সাল নাগাদ । তখন সেন্ট ভন 
শিক্ভার নির্মাণ কার্য চলছে । জোফানির পদাস্থ অশন্রসরণ করে তিনি 
এই গির্জার অঙ্গহ্ছরণের তার নেন | 

১৭৯২ সালের অক্টোবর মাসে শোনা বায় ভিনি রয়েছেন 
শাস্তিপুরে | সেখানে বাঙলার কারুকলা এবং পণ্যের ছবি 
আকছেন, পয়ে ত। থেকে এনগ্রেভিং করার জনা । 

১৭৯৩ সালে টিপু শবলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় উপলক্ষে ফোস্পানিয় 
অসামরিক কর্মচারীর এক বিজয়োৎসবের আয়োজন করেছিলেন । 
এই উপলক্ষে লেফটন্যাণ্ট কনিংহামেয় একটি চ্ষেচ অবলম্বনে ব্যাঙ্জাঙোর 
অভিযানের একটি ছবি এঁকে দেন ডেভিস । ডেভিস একমাত্র থে 


নট 


প্রড়িকতি চিএ একেছিলেন বলে জান) হায়, , সেটি হল লর্ড 
কর্নগয়াজিনের । 

১৭৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডেভিস টিপুর ছুই পুত্রকে জামিন 
হিসেবে গ্রহণের ঘটশাটি অবলম্বনে আকা একটি ছবির জিপ্ট প্রেকাশের 
সংকল্প ঘোষপ। করেন । ছবিটি উৎসর্গ করা হবে লর্ড কর্ণগয়ালিসের 
উদ্দেশে এবং দাম হবে ৮* সিক। টাক | 

ভারতীয় বিষয় নিয়ে ৩* খানারও বেশি ছবি একেছ্িলেন 
ডেভিস) তার মধ্যে আবার ১* খানাই ছিল ভারতীয় বাশিজা এবং 
পপা দ্রবা সাক্রণন্ত । বাকীগুলি নানা ধরনের-_-ডারতায় ফকিরের 
ছবি, শাক্ীয় রমণ", কৃষিকাধের দৃশ্য ইত্যাদি । 

,৬ত্িন এক ব্চর চীনে কাটিয়েছিলেন । তারপর আবার বাগলা 
(দশে ফিরে আসেন এব' সেখানে খেকে ফিরে যান ইংজণ্ডে । 

স্বাপনে প্রত্যাবঙন করেও তিন নি পেশাই অন্থসরণ করতে 
থাফেন। “খালে এসে তিনি অনেকগুলি এতিষামিক এবং প্রতিকৃতি 
চিএ আকেন গবং ঠার খাতি ছঈডিয়ে পড়ে তবে এখ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী 
ছয়নি। পরবর্তীকালের শিল্পীর দভিসের শিল্পুকর্মকে খুব একটা 
উচ্চ সূল] "পনি । ০০১১ সালে অকন্মাৎ সন্লাস রোগে তার 
উপ্বনাস্ তয়। 


চাস ল্লিথ 
চার্পস শ্মিথ নিঞ্ের পরিচয় দিতেন 'মাগল সম্রাটের চিত্রকর" বলে। 
ভিনি ছিলেন হুটেল্যাণ্ডের লোক, শিল্পীর পেশ অন্নয়ণের জন্য লগ্ুনে 
এস বসত্তি করেন। 

পোর্টেট আঅকিয়ে হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। 
'আকাডেমিতে ভার আকা পো্রেট গ্রদশিতও হয় । ১৭৯৩ সাঙ্গে 
ভিনি লঞ্খন ছেড়ে এডিনবয়াতে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং 
সেখানে থেকে তাগাম্বেষণে চলে আসেন ভারতবর্ষে । 


৮০ 


কোন মোগল 'সঞ্রাটের চি্রকর ছিঙ্গেল ভিনি ও নিল্চয় কয়ে জানা 
যায় না। তীয় এপর্যায়ের কোনো ছবিও হদিশ পাওয়া যায় না। 
১৭৯৬ সালে তিনি দেশে ফিয়ে ধান । পরবর্তীকালে তিনি যেসব 
ছবি আকেন তাতে প্রাচা দেশের কোনো গ্রভাব দেখা যায় লা। 

তিনি ছিলেন একজন অতি পরশীলিত ব্যক্তি । ১৮১২ সালে 
প্রকাশিত্ত হয় তার ছুই অহের সংগীতগ্রধান শ্রুমোদ-নাট্ায--£ 1) 
৮০ 73608৯. 

১৮২৪ সালে তীর মতা হয় । তখন তার বয়েল ৭৫: 


জেঙস ওয়েলস 
বোদ্বাইয়ের কাউন্সিল ভবনে তিনটি শ্রতিকৃতি চিত্র ছিল, প্রথমটি 
বাজি রাওয়ের, দ্বিতীয়টি নানা কড়নাবিশ এবং ভৃতীয়টি মাধো্চি 
সিদ্ধিয়ার । এই তিনটি প্রতিকৃতিই জেমস ওয়েলসের আক।। ত্তিনি 
সপরিবারে তারতে এসেছিলেন ১৭৯১ সালে: 

জেমস ওয়েলস্ও স্কটলযাণ্ডের লোক: শিক্ষালাত করেছিলেন 
মারিশ্চাল কলেজে । যদিও রয়েঙ্গ আকাডেমিতে ভার পোট্রেট চিত্ত 
গ্রদশিত হয়েছিল ভারতে এসে কিন্তু তিনি গুহা তান্কর্য এব: এ ধরনের 
শিল্পকমের উপরই অধিক মনোযোগ দেন ৷ এলোরার খননকাগে তিন 
টমাস ড্যানিয়েলের সহযোগী হয়েছিলেন | তিনি এলিকফ্যাপ্টাতেও 
সেখানকার ভাস্কর্য নিদর্শনের স্কেচ করেন | এই সব কান্ত করত 
শিয়েই শেষ পর্যস্ত তার মৃত তয়। 

সঙ্গসেত হবীপে অনেক বুদ্ধ পুরাকীতর নিদর্শন আছে । এখানে 
প্রতুতার্ধিক খননকার্য চঙ্গার সময়ে নি: ওয়েলস গিয়েছিলেন ঠার 
ছবি জাফতে । এখানেই তিনি মারা ধান । 


জল আলেফাউগার 


জন আ্যলেফাউপ্তার কলকাতা এসেছিলেন ১৭৮৫ সালে । ্ডিনি 
সাফলোর সঙ্গেই এখানে ভার পেশা অঙ্গসরণ কয়ে গেছেন । 


৮৩৭ 


১৭৮৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সাথ্যা। 'ক্যালফা্টা গেজেট” এ ছিঃ 
আলেকাষউায়ের একটি বিজ্ঞপ্তি গ্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তিতে 
ভিনি জানান, তিনি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন এবং আগেকার 
মন্যোই পোর্ট্রেট আকার কাজে হাত দিয়েছেন । এ বিজ্ঞপ্তিতে তিলি 
আরও জানান, তিনি যখন রোগে শব্যাশায়ী ছিলেন তখন তার সঙ্গে 
কোনোরাপ পরামর্শ না করেই মিঃ ডেভিসের আদেশে তার জাকা ছবি 
( প্রধানত ভার বন্ধুদের প্রতিকৃতি ) রড, ক্যানভাস ইত্যাদি বিক্রি 
করে দেওয়া হয়, যদিও সে সময় তিনি মতামত দেবার মতে। অবন্যায় 
ছিলেন । যেসব ভগ্রলোক তায় শাক এসব ছবি, প্রিপ্ট এবং 
দাকার সাজ-সরঞ্জাম কিনেছেন তাদের কাছে তার ( আলেফাউগ্ডার ) 
একাস্ত অগ্ররোধ এসব সামগ্রী বিশেষ করে তার আকার পেন্সিজের 
অন্তত কয়েকটি ঠার। যেন ফিরিয়ে দেন । কেননা ওগুলি কলকাতায় 
কিনতে পাওয়া যায় ন' এবং ওগুলির অভাবে তিনি ছবি আকতে 
পারছেন না 

এই আবেদনের ফল কি হয়েছিল তা অবশা জানা যায় না। তবে 
১৭৯৪ সালে তিনি কলকাতা থেকে একটি পোর্ট্রেট দেশে পাঠিয়েছিলেন 
আফকাদেমিতে প্রদশনের জনা । পরের বছর তিনি কলকাতভাতেই মানা 
যাশ। 


ফ্রাছিস সোয়েন ওয়ার্ড 

ফ্রান্সিস সোয়েন ওয়ার্ড-এর জগ্ম লণ্ডনে ১৭৫ সাঙ্গে। লা 
ক্ষেপ ঞাকিয়ে ছিসেবে তিনি যথেষ্ট শ্রনামের অধিকায়ী হয়েছিলেন । 
ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানিয় চাকুরী নিয়ে তিনি কলকান্তা আমেন । এখানে 
তিনি অনেক মন্দির এবং স্মৃতিসৌধের ছবি তাকেন ' তিনি তেল এবং 
কলর, উভয়ই ব্যবহার করতেন, 

সমুয়্েল ছাওইট 

সাযুয়েশ হাওইট কলকাতা এসেছিলেন ১৭৯৪ সালে। তিনি 


১৬৪ 


ভার সমস্ত মনোযোগ নিষদ্ধ করেছিলেন বন্য ভীবজন্তর ছবি আকায়। 
তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল বাধ বনাবয়াহ এবং হাতি! ১৮১ 
সালের মধ্যেই তিনি ৫*টি এনগ্রেভিং সমাপ্ত করেন এবং সম্ভবত 
সেগুলো নিয়ে নিজেই দেশে কিরে হান। 


জর্জ বিচি 


জর্জ বিচি সার উইঙিয়মের পুত্র। স্যার উইলিয়মও স্বনামধন্য 
শিল্পী । জর্ত বিচি পিতার অনুকরণে প্রতিকৃতি রচনা করতে শুরু 
করেন । কিস্তু ইতিমধ্যে ফ্যাশন পাল্টে গেছে । তাই জীবিকার 
তাগিদে শেষ পর্যস্ত তাকে দেশ ছাড়তে হয়। ১৮৩* সাঙ্গে তিনি 
কলকাতা এসে পৌছান । ১৮৩২ সালে তিনি ক্গকাতা থেকে একটি 
পোর্টেট দেশে পাঠিয়েছিলেন প্রদর্শনীর জন্য । পরবর্তীকালে তিনি 
লখ নৌ চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন । 
সিপাহী বিজ্রোহের কিছু আগে তার মৃত হয়। 

রবার্ট হোমের পর তিনিই হন অযোধ্যার রাজদরবারের শিল্পী । 
তিনি অযোধার নবাবের যথেষ্ট আস্মথ। অর্জন করতে পেরেছিলেন । 
নবাবের এক বিশেষ শ্রিয় পাত্রীর ছবি আকার জন্য তাকে এমনাঁক 
অন্দর মহলেও প্রবেশের অঙ্গুমতি দেওয়া হয়েছিঙ্গ ৷ 
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